ৃক্পমালা। 


শশিবনাথ শাস্ত্রী গ্রণীত। 


পঞ্চন নংসঙ্ষরণ । 


কলিকাতা । 


১৩নং কর্ণওয়ালিন স্্ীট ব্রাহ্ম মিমন্‌ প্রেসে 
আকাভিকচন্দ্ দত্ত দ্বাাযুদ্রি প্রকাশিভ ॥ 
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শ্বীভীর নিশীথে। 


সপে ও পপ ও সপ সীসি 


কি ঘোর গভীর নিশি ! আধার-পাগরে 
অগ্র ধরা * চারিদিক এনানি স্ুস্ডির, 
প্রহরী কুকুর ডাকে, তার নেই রব 
অহরের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে বায় 
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রানাদেরা মিলে 
লোফালুফি করে ! একি ভয়ঙ্কর ভাব ! 
অগাধ জলধি-তলে, &শৈবাঁল-কুহরে 
কীটাণু নিবসে যথা, আমি সেইবপু 
“আধার সাগর-গর্ভে, আপন কুগীরে 

ডুবে আছি; পরিজন সকলে নিদ্রিতশ 
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক! নিশার আকাশে, 
অদ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে 
ফুকারিছে_ন। না করে + বিশ্ব চমকিত ! 
কে আমি !-_ পড়িয়ে এই জলধির তলে 
সভয়ে জিজ্ঞানা করি কে ক্গামি রব্দনী! 


পুর্পমালা। 


ভূতধাত্রি ! গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ, 
তরুলন্া, জীব জন্ত, কোটি কোটি লয়ে 
ফিরিতেছ, আগে শুনি কে তুমি ধরণি ? 
এ বিশ্বে তে। রেণু তুমি তবে আমি কোথা ! 
কল্পনে । ভারতি ! স্থতি- গোর প্রিয় ধন! 
তোমর। কি ঠকরি আমি কার অহঙ্কার ! 
আমি কই! এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে ! 
বিশ্বদেব ! তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত ! 
কি জান! কীটাণু হয়ে রেণ্-কণ।-মাঝে 
পড়ে আছি, আ।ম দেব, কি আর বাণ 
“তব কথা! কোটি খিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা, 
কোটি পৃথী, কোট জীব, স্তব্ধ নার ভয়ে, 
' মেই তুম! আমি কীট কি আর বর্ণিব! 
কি বা বুঝি ! একে মুখ, তাহে গহঙ্কত, 
তব তত তত্বাতীত !।ক আর বর্ণিব ? 
বধিয়া বুদ্ধির সেতু ভাবি আগুলিৰ 
অনন্তন্ধরূপ তব, তুমি পদাঘাতে 
ভাঙ্গি মেতু, শতদ্বারে ববে এই হদে 
এনে পড়, ডুবে যাই, বলি_ছে অপার! 
অনন্ত কি, তুমি জান, আম ক্ষুদ্র ধীট 
আমি ক্ষুদ্র কীট ভু! কি তান বুঝিব ? 
তক ছাড়ি মূর্থ হয়ে হজ দুটিতে 
দেখি যবে, দেখি বশে দেব, প্রাণ-রূপে 
বিরাজত; প্রাণরূপী অন্তর বাহরে ! 


পুষ্পমাল।। 


প্রাণ-রূপে বিরাজিত সবিতৃ-মগ্ডলে, 
গ্রহ-চক্রে, বিশ্বধামে, ছ্যুলোকে, ভুলোকে ॥ 
আমি মূঢ় ভরে স্তব্ধ; আমি শীচমন্তি 
ভয়ে স্তব্ধ; আমি দেব! আপনা নেহারি 
ভয়ে স্তব্ধ; ক্ষুদ্র নর, অধম, নিরুষ্ট, 
ক্ষু্রাশর, ক্ষুদ্রম্পৃহ, আমি কি বণিব 
গ্রাণরূপী ভগবান! তোমার স্বরূপ ? 
এই যে আধার, ইহ] তব স্নেহ ছায়। 
ঢেকেছ আমারে, যথা মাত। বিহখিনী- 
আপন শাবকে ঢাকেঃ ঢেকেছ আমারে 
গা[ণ-বাসে ?। তবে আম লুকাই জননি !. 
লুকাই তোমার ক্রোড়ে »--জগতের দ্বণা, 
লোকের বিদ্বেষ, নিন্দা, আর. কি ধরিতে 
পারে মোরে % চেয়ে দেখ. দেখু ধরাবানি ! 
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লুকাল নন্তান ! 


উৎসর্গ । 
(১) 


অকুণ উদ্িল; জাগ্সিল অবনীঃ 
জাগিল ভারত ছুঃখিনী জননী 
উঠ ম। জননি ! উঠ মা জননি! 
এই রব যেন কোটি কে শুনি! 


পুষ্পমালা। 


ঘোর কোলাহলে ডাকিছে নকলে, 
উঠগে। উঠগো প্রিয় জন্মভূমি ! 
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার, 
কিনের বিষাদ, কি অভাব তার ? 

ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে, 
আর ঘুমাইওন! ভারত জননি ! 

(২) 

তনু পুলকিত ; ভূত ভবিষ্যৎ 
হৃদয়ে উদিত আজ যুগ্রপৎ্। 

দেখে বর্তমান সকলেই শ্লান, 
কিন্ত আমি দেখি নূতন জগণ্ড। 

বর্তমান পারে দেখি দুই ধারে 
অপরূপ দৃশ্য * দেখি শত শত 
ভারতের প্রজা, ভারত নমস্তান, 
ওই ভচ্চরবে করিতেছে গানঃ 

বিশ কোটী লোকে হেথা মগ্র শোকে 
স্ত্দের আনন্দ দেখি অবিরত | 

(৩) 
€ই যে বাল্মীকি ! ওই কালিদাঁন ! 

ওই ভবভূতি ওই বেদব্যান, 


ওই যে শঙ্কর বুদ্ধির মাগর, 
তর্কযুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রান ! 
আরো শত শত নাম করি কত, 


ভারত আকাশে ববে সুপ্রকাশ ! 


পুষ্পমাল।। 


ন!চরে লেখনি। জাগরে হৃদয় ! 
আজ শত ূর্ধ্য গ্রাণেতে উদয় ! 
উরগো ভারতি ! ভাল করে মতি 
ভারত-বৌভাগ্য করিব প্রকাশ! 
(৪) 
অন্যদিকে দেখি নবোত্নাহ-ময় 
অন্য এক জাতি ; দেখে বোধ হয় 


মিলিয়৷ নকলে কোন শক্র দলে 
আমনতেছে যেন সবে করি জয়। 
নবে বলে “জয় ভারতের জয় 


সুখ-সুর্ধ্য ওই হইল উদয় » 

চিনি না এবারে, নাহি জানি নাম, 

কিন্ত দেখে যেন পূর্ণ মনস্কাম; 
দেখিয়। হৃদয় হলে। আগ্নময়, 

কে বলে ভারত তোর ছুঃনময়। 

(৫) 
ওগে। জন্মভূমি পর-পদ-তলে 
অনেক লাঞ্ন এ প্রাণে সহিষ্টে। 


বহু দিন ধরে মরমেতে মরে, 
ছুগী চক্ষু মুদে পড়িয়া রহিলে | 
আর কত কাল আর কত কাল, 


রবে বল মাত1?__-ভানি নেত্র-জলে 
জিজ্ঞানি তোমারে ।--ওই ভবিষ্যতে 
চক্ষু খুলে দেখ তোমারি জগতে 


৬ পুঙগমালা। 


নর সূর্যোদয়, নব শোভা ময়, 
তোমারি সস্তান গাইছে কলে । 
(৬) 
উঠগে। দুর্বল শিশুদের মাতা, 
ভাবনা কি তোর বিশ-কোরটি-সুতা ? 
বারেক উঠিয়া নয়ন নুছিয়া, 
ভূত ভবিষ্যতে, যে সব জনতা 
নিজ পুর বলে দেখাও নকলে; 
দুটী রত্বু লয়ে কর্ণিলীয় মাতা ৯ 
করে অহঙ্কার, তুমি গে। জননি ! 
রত্বগর্ভা নিজে, এত রদ্বু মণি 
অকলি তোমার, তবে অহঙ্কার 
কেন না করিবে হয়ে হরযুত। ? 
(৭) 
পারি কি ভুলিতে, ভারত-রুধির 
বহি যত কাল রেখেছে শরীর, 
পারি কিভুলিতে, জীবন থাকিতে 
প্রিয় জনস-ভূমি! তব অশ্রু নীর? 





* পুরাতন রোম নগরে কাঁয়স গ্রাকস্‌ ও টাইবিরিয়স্‌ গ্রাকস নামে 
ঢুই জন ক্ষমতাশালী ভ্রাত| ছিলেন। তাহাদের জননীর নাম কর্ণি- 
শীয়া। এক দিন কোন গ্রতিবেশিনী তাহার মণি মুক্তাদি দেখিতে 
চাওয়াতে তিনি পুত্র ছুটাকে নিকটে ডাকিয়! বলেন " এই দ্বইটাই 
আমার মাণিক।” 


পুষ্পমাল1। 


ধিক নে পাষণ্ড অকাল কুম্মা্ 
তব আর্তনাদে যে জন বধির । 
আয় ম| দরিদ্র-ভিখারী-জননি !. 
তোমারে উত্নর্থ করিনু লেখনী; 

ভীরু বাঙ্গাণির আছে অশ্রুনীর, 
তাহাও উত্র্গ করিনু এখনি ! 

(৮) 

চাইন] সভ্যতা, চাষ! হয়ে থাকি, 
দেও ধম্মধন গাণে পুরে রাখি ! 


হায়! জন্মভূমি ! পুণ্য-ভূমি তুমি 
দেও পুণ্য-বারি দগ্ধ প্রাণে মাখি! 
তুমি ধার তরে খ্যাত এ অং্ঞারে, 


আন গেবিশ্বান তাই লয়ে থাকি । 
নভ্যতা নভ্যতা করে লোকে পায়, 
কই তাতে সুখ ? মরীচিকা প্রায় 


গুতিপদে দূরে ওই বায় সরে, 
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাকি! 
(৯) 


দেখে অধীনত! ঘোর কাল রাতি, 
নব শক্র মিলে স্বালিয়াছে বাতি; 


যাহা কিছু ছিল নকণপি হরিল, 
পড়িয়৷ রহিল গুধু তোর খ্যাতি । 
নভ্যতার নামে আনি 'আধ্যধামে 


নর-শক্র যত, করিছে ডাকাতি । 


পুষ্পমালা। 


যাক্‌ এ সভ্যত। দেও সে বিশ্বার, 
দেও নে নিশন্মল হৃদয়-আকাশ, 
দেও নে বৈরাগ্য ভারত-সৌভাগ্য 
আমি পুনরায় ধম্ম লয়ে মাতি। 
(১০) 
ধন্মহীন হলো ভারত সম্ভান | 
কারে ডেকে বলি, পশুর নমাঁন 


ইন্ড্রিয়-সেবায় বে মগ্রগ্ায় । 
তবে তোর মাতা কই পরিত্রাণ ! 
শুধু চক্ষু জলে কি হবে ভালিলে, 


তাতে কি রজনী হবে অবনান ? 
সুদ নংঙ্কল্লে আজ গতি জন 
করুক উত্সর্গ নিজের জীবন, 
দেখি দেখি তায়, যায় কি না যায়, 
এ ঘোর দুর্দশা রজনী নমান। 
(১১) 

যার আছে ভাষ।, দিক্‌ নে রননা ; 
কবি যদ থাকে দিক নে কল্পনা, 


শিবরাত্র মত থাক্‌ অবিরত 
জ্বালায়ে শলিতা। বনে বত জনা । 
হবে না কথাতে কেৰল লেখাতে 


করিতে হইবে কঠোর নাধন। ॥ 
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে, 
ভারত সন্তান তবে বলি তারে, 


পুষ্পমাল1। 


নতুব! লিখিতে অথবা বলিতে 

আমিও তে। পারি তাতে কি বলনা? 
(১২) 

দেখে হানি পায়, ভারতের জয় 
গাইলেন কবি, নবোত্নাহ-ময়, 

না ফুরাতে গান পশুর সমান 
আবার নরকে নিলেন আশ্রয়; 

ওরে বঙ্গ-বানি!  তোদিগে জিজ্ঞাদি 
এরূপে কি হবে ভারতের জয়? 
ছাড় নে কল্পনা, তাহাতে হবে না, 
বুথা কেন কর নেসুখবাননা ? 


ইন্দ্রিয়ের দান, যেব। বাঁর মান, 
দেশের উদ্ধার তার কম্ম নয় । 
(১৩) 


ওরে, পতিব্রতা বিধবা হইয়ে, 
যেরূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে, 


আয় নে প্রকার থাকি গুদ্ধাচার 
স্ৃত-স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে | 
যদি দিন আনে তবে রে উল্লাগে 


নাঠিব গাইব সকলে মিলিয়ে । 

যতত দিন নাহি নেই দিন আনে, 

থাক অমা নিশি ভারত-আকাশে; 
আশার শলিতা রাবণের চিত! 

জ্রালায়ে নকলে থাকি রে বণাযে ॥ 


১৩ 
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(১৪) 
তবে মা জননি ! আমি হীন নর; 
' তব বিশ কোটি সন্তান ভিতর । 


কি আছে আমার যার উপহার 
করিব চরণে পুরায়ে অন্তর ? 
পেয়েছি লেখনী লওগে। জনন 


পেয়েছি রননা, ক্ষীণ যার স্বর, 
লও তুম তাহ সাধের ভারত ! 
ভাষা, চিন্তা, কাজ বছক নিয়ত 
তোমার চরণে, পশিত্র জীবনে 
করি তব সেবা, দেখুন ঈশ্বর | 
(১৫) 
আমি বড় ছুঃখী তাতে দুঃখ নাই 
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই 
নিজেত কাদিব কিন্তু মুছাইব, 
অপরের আখি এই ভিক্ষা চাই। 
সত),--ধন মান চাহেনা এ প্রাণ, 
যদি কাজে আমি তবে বেঁচে যাই, 
বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর, 
এই আঁশীর্দাদ করহে ঈশ্বর ! 
খাটিতে বাচিব খাটিয়া মরিব 
এই বড় আশা', পুর্ণ কর তাই। 





হরিষে বিষাদ । 





এই ত এলাম দেশে; কি করি এখন 

বাই কোথা, কায়ে ডেকে করি সম্ভাষণ ? 
এই নেই কণিকাতা।, স্খদে নগরি ! 
বাল্যের সহ্ৃদ্‌ তুমি নমস্কার করি । 

এই সেই রাঁজপুরী; নেই ভাগীরথী 
নাগর উদ্দেশে চলে ম্বছুমন্দ গন্তি। 

কিন্তু এত পরিবন্ত করেছে নময়, 

নে প্ররী বটে কিনা, জনমে মংশয | 
পর্ণের কুচীর যেথ! গিয়াছি দেখিয়া, 
আজি রেখা নৌধমালা আছে ঈাড়াইরা। 
উন্নত গা[নাদ শত দেখেছি যেখানে, 
আজি সেথা রাজপথ, পিত্ের স্থানে 
আজি দেখি হানিতেছে কুসম-কানন ও 
মেন মনুদয় পুরী গুকুলবদন। 

কিন্তু আমি খাই কোথ। ? নেই গৃহে আর, 
হতভাথ্য সুত জারা আছে কি আমার । 
চতুর্দশ বর্ধ পরে, এ পুরী যখন 

হেন বিনদ্বশ ভাব করেছে ধারণ, 

তখন দেখিব কিরে প্রেয়নী আমার । 
(গ্রেরনী বা বলি কেন? প্রিয় নামে তার, 
নে দিন দিয়াছি কাপি জনন মতন, 
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যে দিন বারুণী-রনে হয়েছি মগন। ) 

তখন দেখিব কিরে কামিনী আমার, 

পুক্র ছুদী লগ্নে সুখে আছে সে প্রকার ! 
ভাবিতে ভাবিতে হেন ক্রমে পায় পায়, 

আগিল পূর্বের গৃহে £ আনিয়া তথায় 

ধীরে ধীরে করাঘাত করে বহিদ্বর্ধরে ঃ 

“কে আছ খুলিয়। দ্বার লহ রে আমারে ॥ 

ঘোর রবে খুলে দ্বার যু একজন, 

জিজ্ঞানিল, “কেহে তুমি হেথা কি কারণ ? 

উত্তরিল হতভাগ্য কাতর হৃদয়ে ৮ 

“ভাভাগী রমণী কেহ ছুগি পুক্ত্র লয়ে, 

কিছুকাল গত হলে ছিল এই খানে, 


, কোথায় গিয়াছে তার! আছে কোন্‌ স্থানে ট 
 যুবা বলে »_হা। হী। হলে। বহুদিন গত, 


এ বাণীন্ডে দুটী শিশু খেলিত নিয়ত, 
শুনেছি তাদের পিতা ছিল ছুরাচার ; 
মত্ত হয়ে বন্ধু ননে করিয়! প্রহার 
কোন এক গণিকারে করিল নংহারঃ 
ছাঁড়েয়া কলত্র সুত ছাড়ি পরিজন, 
নিন্ধুপারে দ্বীপান্তরে গেল নে কারণ। 


' তাহার খণের দায়ে বাড়ী বিকাইল, 


অপত্য কলত্র তার পথেতে ভানিল; 
গুনেছি অমুক স্থানে রহেছে এখন, 
অন্বেষণ কর সেথ! পাবে দরশন |” 


পু্পমালা । ৯৩ 


যে হাঁজ্ঞা, বলিয়! তারে বিদায় লইয়া, 
অনভাগ! বিষঞ্ধ মুখে চলিল ফিরিয়া । 
পায় পায় যায়, শ্গাঁর ভাবে মনে মনে, 
ছি ছি আমি কোন্‌ মুখে বাব মে ভবনে, 
কেননা করিল দণ্ড জনমের তরে, 
চিরদিন থাকিতাম জলধি-উদ্রে, 
দেই খানে এই তনু হইত পত্তন, 
হতো না ত এ নত্বাদ করিতে আবণ | 
কি লঙ্জ। ! ভদ্রের কুলে জনম লইয়া, 
রেখেছি কলত্র সুতে ভিখারী করিয়া, 
কিরূপে দেখাব মুখ তাহাদিগে আর, 
ঘরে ফিরে আন। হলো বাতনা আমার । 
ধিকরে মদিরে ! তোরে ধিকৃু শত বার, 
যার গুণে এ ভর্দশ। আজ অভাখার। 
ভাপিতে ভাবিতে হেন আদিরা পৌছিল ও 
পীরে ধীরে করাঘথাত করিতে লাগিল । 
দ্বার খুলে জিজ্ঞানিপ ব্রদ্ধা এক জন, 
“ক গো বাছা! কারে তেখা কর অন্বেবণ ট* 
তাকে স্ত্রীপুত্রের কথ। জিজ্ঞানা করিল । 
শুনিতে শুনিতে রদ্ধা কাদিতে লাগিল । 
বলিল ;--'কে তুমি বাবা এত কাল পরে * 
আনির1 তাদের কথা জিজ্ঞন আমারে ? 
মাতাল শ্বামীর হাতে পড়ে অভাগিনী । 
রাজার নত্নারে থেকে হলো কাঙ্গাপিনী! 
ঃ 
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ব্ামী দীপান্তরে গেলে, ছাঁন! ছুগী লয়ে 

ছিন বটে হেথা আসি স্বত-প্রায় হয়ে; 
বিধাতা নাধিল বাদ তাহার উপরে, 
'সকালে মানিক ছুগি সিল তার হরে 
অমুক খোলার ঘরে রহেছে এখন, 
যাও বাবা সেই খানে পাবে দরশন |” 
কাণে ষেন বজাঘাত হইল তাহার, 
একেবারে দশদিক দেখে অন্ধকার । 
ব্রদ্ধা দ্বার দিল কথ! বলিয়৷ তাহারে । 
দাড়াতে না পেরে আর পয়োনাল। ধারে 
শোকে অভিভূত হয়ে বনিয়! পড়িল, 
অবিরল জলে মুখ ভাগিতে লাগিল । 
শানে বলে ৮ হে দুরম্ভ অনন্ত নাগর! 


স্ুরম্য নগরী কত, কত নারী নর, 


বাহ প্রনারিয়। তুমি করেছ সংহার, 
কেন এত দয়! দিন্ধু! উপরে আমার ! 
এতকাল ছিন্ু আমি তোমার উদরে, 
অভাগার পাপ অস্থি গর্ভসাৎ করে, 

কেন কেন রভ্বাকর দিলে না নিস্তার, 

তা হলে তএ যাতন। থাকিত ন। আর । 
হায় রে ছিলাম যবে জলধি উদরে, 
দেখেছি কত ষে বজ্ঞ মস্তক উপরে, 

নে অনলে কত তরু গেল দগ্ধ হয়ে, 

কেন তার এক খণ্ড এ পাপ হৃদয়ে 
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না পড়িল, তা হলে যে হইত নিস্তার, 

ত] হলে ষে এ যাতন। থাকিত ন। আর ॥ 
যোগেন, স্রেন, বাপ গেলি রে কোগ্ায়, 
কার কাছে রেখে গেলি অভাগিনী মায় ? 
বহুকাল পরে পিতা আরিয়াছে ঘরে, 

এন এন দুই দিকে ঝোল গল। ধরে। 
সোহাগেতে বাবা বলে আনিতে যখন, 
অপমান করে ফেলে দিতাম তখন, 

তাই কি মনের দুঃখে গেলে পলাইয়া, 
এনে দেখ দেই পিতা এনেছে ফিরিয়! » 
এন আমি পায়ে ধরে মার্জনা চাহিব, 
পাছে এলে 'মপমান আর ন। করিব । 
আর যে আমার লাই কেহ এ মধ্নারেঃ , 
কোথা ফেলে গেছ বল অভাগা মাতারে |" 
কাদিতে কাদিতে শেষে উঠিল আবার, 
কাতর চরণে পুন হয় আগুনার; 

শূন্য শ্যন্য নেত্রে হেরে পাগলের প্রায়; 
শ্মস্র, কেশ? পরিচ্ছদ ধুনর ধুলায় । 
এদিকে দিবন শেষ ডুবু ভুবু রব, 
আখি-মুদ-মুছু যেন প্রক্ুতির ছবি 
অভাগ[র চক্ষে যেন ঘুরিছে নংনার, 

ভে। ভে। রব কাণে যেন শুনে অনিবার; 
নার! দিন অনাহারে উঠেন! চরণ, 
পগ্রতিপদে ঢলে ষেন পড়ে আনুক্ষণ ! 
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অবশেষে সেই গৃহে আনিয়। পৌছিল, 
ধীরে ধীরে করাঘাত করতে লাগিল । 
“কে আছ সন্্রর এস কবাট ছুঢাও, 
দাড়াতে পারি না আর দ্বার খুলে দাও, 
দ্বার খোলো দ্বার খোলে! কর জল দান, 
ভৃষ্তায় হৃদ কাটে বাহিরায় প্রাণ ! 
ভ্রমিয়া চরণ যুগ হয়েছে কাতর; 
ছুরু ভুরু কাপে উর সর্ধ কলেব্র, 
দয়। করে ত্বর। করে কবাট ঘুচাও, 
যার যায় যায় পণ জল বিন্দু দাও। 
শৃহ হতে দীন ম্বরে, “কে তুমি” শিয়া । 
একজন বহদ্বার খুলিল আনিয়া ॥ 

দুঃখিত কপাট যেন কাদি উদবাটিল, 

বিবর্ণ বিশীর্ণ। এক নারী দেখ। দিল। 
যেমন মেঘের পাশে ডোবে শশধর , 
নেরূপ লাবণ্য তার সহজ সুন্দর, 
মলিনতা মেঘে যেন আছে আস্ছাদিয়া। 
গলিত মপিন বামঃ আহা ! সম্বরিয়া, 
কেমনে ব1 রাখে লজ্জা বিধুর৷ কামিনী ! 
কাতর নয়নধুগ, দিবন যামিনী 

. বরষিয়ে অশ্রধার। ১ পাগলিনী প্রায়, 
চারি ধারে রক্ষ কেশ উড়িয়। বেড়ায় ॥ 
অভাগা দেখিল যবে নেই অভাখিনী, 
সেই অভাগিনী তার মরল! কামিনী, 
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আর তারে নিবারিয়ে রাখে কোন্‌ জন, 
আর তার শোক পিস্ধু কে রোধে তখন! 
দুকরে আচ্ছাদি মুখ হাহাকার করে, 
উঠল কা(দয়া , বলে ;_-এত লম্থ করে, 
আছ কিরে এত কাল পামরের তরে? 
পাপীর দুঃখের ভাগী করিতে তোমায়, 
রেখেছে শমন কি রে আজিও ধরায় ? 
বালিতে বলতে রদ্ধ হইল বচন, 
করিতে লাখিল শুধু ফুলিয়া রোদন । 

এ ভাব দেখিয়া তার জড়ভাব ধরে, 
র্ল অবল। মৃক ক্ষণকাঁল তরে । 
অবশেষে অনুমানে বুঝিল পাকার ! 
শোকে অভিভূভা হয়ে পারিল না আর, 
ভাঙিতে মনের কথা; ঘোর ভাব ধরি, 
অন্তরে বাহল তার শোকের লহরী । 
তখনি মুচ্ছিত। হয়ে পড়ে ধরাতলে। 

না পড়িতে অর্ধ-পণে ধরে বাহু বলে, 
অভাগ। তুলিল তারে আপন হৃদয়ে, 
বননে ব্যজন করে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে। 
আলু থালু কেশ-পাশ পড়িল ঝুলিয়া ঃ 
নয়নের জল তার ক্রমে গণ্ড দিয়া, 

ধীরে ধীরে অভাগার হৃদয়ে বহিল ; 
বসন অঞ্চল মরি খনিয়া পড়িল । 
ডাকিয়া 'মভ[গ। তবে বলে কতক্ষণে॥ 


১৮ 


পুষ্পমালা। 


উঠ উঠ শশিমুখি ! ও চারু নয়নে 
পামরের দিকে প্রিয়ে ! চাও একবার । 
হরেছে দুরন্ত কাল কল আমার ; 
অনময়ে অভাগারে করিতে নান্ত,ন 
একা তুমি মাত্র আছ হৃদয়ের ধন! 

বহু দিন পরে প্রিয়ে! আপিয়াছি ঘরে, 
উঠ উঠ চারু হানি মাখি বিশ্বাধরে 
জিজ্ঞাস কোথায় ছিন্ু, ছিনু বা কেমন, 
পুন ইন্দীবর অখি কর উন্মীলন। 

নামী হয়ে যে যাতনা দিয়ছি হোঁমায় 
ভোলে। ত:হ, আজ ক্ষমা কর লে! আমায়। 
কাদিবার তরে ফিরে এসেছি আবার, 
উঠ উঠ উভে মাল ক।দি একবার । 


'ডাকের উপর ডাক অভাগ্। ডাকিল, 


তথাপি রমণী তার নীরবে রহিল। 

উঠিল না; উঠিবে কি, এত দিন পরে, 
স্বত্যু ভারে দুঃখী বলে নিল কোলে করে; 
হরিষে বিষাদ আজ দেখা স্বামী ননে, 

না] ফুটিতে ভাষ! তার মিলাল বদনে। 
জীবন প্রদীপ মরি নহনা নিখিল, 

এ অংনার অন্ধকারে অভাগ। রহিল। 





পাখী । 
(নির্জন উদ্যানে লিখিত ) 


(১) 
কত ডাক ডাকিবিরে পাখি ! 
সখের ভাগার তোর 


ডেকে ডেকে হলে সারা 


অক্ষয় কি? প্রাণে মোর 
স্বর-মধ কত দিবি মাখি ? 


তবু বধ স্বর-ধারা 
কি আনন্দ ! ফুরাল ন! ডাকি। 
তর কুছ বগে 
বরিতেছ গান 


মনের হরবে 

জডাঙগল প্রাণঃ 
ইচ্ছ। রে বিহঙ্গ তোর ননে থাকি, 
ন্নার যাতনা 


আর সহে না 
উ/ড়য়া পলাই ধন জন রাখি। 
(২) 


যাই উড়ে পাখি তোর দেশে! 
আনন্দে সিলয়। সবে 


গান করি কলরবে, 
দেখে আনি স্বদেশ বিদেশে । 
তোর পনে প্রিয় পাখি! 


ভূধর সাগর দেখি 
বনে বনে গাই রে উল্লানে। 
দুঃখে শোকে ভর! 
ইহাতে চরণ 


এই পাপ ধরা 
দিব না কখন, 


উড়ির বেড়াই আকাশে আকাশে । 


হও 


পুষ্পমালা। 
যত্তেক বিহঙ্গে মিলে এক নঙ্গে 
সুখের তরঙ্গে যাই সুধু ভেসে। 
(৩) 


তৰ কণ্ঠ সুধাঁর ভাণ্ডার ! 
ক্ষুদ্র কণ্ঠে পাখী তোর কিআশ্চর্য্য এত জোর 
বন পুর্ণ সুন্বরে তোমার | 
রে বিহঙ্গ আমি নর বুদ্ধি বলে শ্রেষ্ঠতর 
এত শক্তি নাই রে আমার ! | 
তোমার উত্াহ, আনন্দ প্রবাহ, 
দেখে ভাবি মনে ধিক এ জীবনে 
নর জন্মে ধিক ধিক রে বংসার ! 
পাখী ক্ষুদ্র াণী তারে অেষ্ঠ মানি ! 
স্বদেশে বিদেশে নদানন্দ যার ! 
(৪) 
বল শুনি কি কারণে ডাক! 
কাহার মস্তোষ তরে এমন মোহন নম্বরে 
বন-কুপ্ত আনন্দেতে মাখ ? 
প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কি রে প্রেম-পাত্রী বিহগীরে 
. স্বর সুধা দানে তুষ্ট রাখ ? 
বল কার তরে এ হেন সুম্বরে 
গাও প্রতিদিন কভু নও ক্ষীণ, 
এনে দেখা দেও যেখানেই থাক । 
তবে কি আমার হৃদয়ের ভার, 
ঘুচাবার তরে এই ব্রত রাখ? 


পুঙ্পমাল। ২১ 


(৫) 
নর ভাগ্য তুমিত বুঝ ন ! 
কি ছুঃখেতে তার গ্রাণ দিবানিশি থাকে ম্লান! 
ক্ষদ্র পাখি! তুমি তজাননা। 


তুমি যদি হতে নর থাকিত ন| এ মুন্থর, 
বুঝিতে রে গভীর বেদনা ! 

কারে বলে পাপ কিযে অনুন্ভাপ 

কুকি ব্বপনে দেখেছ জীবনে ? 
তবে রে বিহঙ্গ ! নরের যাতনা, 

নরের ভাবন| নরের লাঞ্ছনা, 
কিরূপেতে তুমি বু'ঝবে বল না? 

(৬) 


ওরে পাখী ! ডাক্‌ ডাক ডাক্‌ ! 
কোথ। তোর নহচরী ডেকে আন্ ত্বর! করি' 
দুই কণ্ঠে শ্রোত বহে যাক্‌। 
গুনিয়া শুনিয়। যাই রে ডুবিয় 
পানরি যাতনা, ভবের লাঞ্চন। 
ক্ষণ কাল তরে দূরে পড়ে থাক্‌ । 
ওই মধুধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি 
যেম্বর শুনিয় তরুরা অব।কৃ॥ 
(৭) 
সভ্য পাখি! বড় হিৎনা হয়। 
ঝড় ইচ্ছা মনে মনে এ ভব গহন বনে 
থাকি সদ পাফুললভা-ময়। 


২২ 


পুশ্পমাল1। 


কেবল প্রেমের কথ। গুচারি রে যথ। তথ। 
বিভু-প্রেমে ভুড়ায়ে হৃদয় ! 


লোকের বিদ্বেষ দারিদ্রোর কেশ 
যাই নব ভুলে, পাখা ছুগি তুলে 
গাইয়। বেড়াই বিশ্বরাজ্য-ময় | 
সুন্দর তোমার হোক রে আমার 
তোর সম পাখী হোক্‌ রে হৃদয়। 
(৮) 


পাখি তোর ছুদ্দিনের প্রাণ ! 

ছুচাঁর ব্পর তরে থাকিবি রে এ নংনারে। 
তর”কুঞ্জে করাব রেগান। 

এক দিন হলে ভোর মধুর শন্থর তোর ; 
আর পাখী শুনিবে না কাণ! 


কিন্ত রে! বিহঙ্গ জীবন-তরঙ্গ 
বহু দিন আর রহিবে আমার, 
তবে রে বংগ্রাম হবে অবনান । 
আশাধার জগতে, আর ভবিষ্যতে 
হতে অগ্রনর চাহে না যে প্রাণ! 
(৯) 


পাখি ! তোর নাহি কোন আশা! 
কোন নাধ নাহি মনে, তাই তরে বনেবনে 
করিতেছ আনন্দ প্রকাশ। 
নিরাশ যাতন। ঘোর এক্ষুদ্র জনমে তোর 
হলোন! ত তাই রে উল্লান! 


পৃষ্সমাল1। ২৩ 
প্রিয় আশ। যত ক্রমে ক্রমে হত, 
এক দুই করে অব গেল অরে, 

তাই রে বিহঙ্গ ? বাঁড়িয়াছে ত্রান!" 
গারো কিবা হয় আরো কিবা হয়! 
এই ভেবে পাখি! বাড়িছে হুতাশ। 
(১০) 
শিশু কালে ছিনু ভোর মত। 
হেথ। যাব নেথা ঘাৰ এমন তেমন হব 
বলে আশ। করিতাম তয় 
কন্ত কি দুন্দপ পরাণ. পাই নাই নে নম্ধান, 
পতি পদে তাই আশ! হত ! 


বালোর স্বপন গিয়াছে এখন, 
আর অহঙ্কার নাই রে আমার, 
বুঝর়াছি বেশ মোর মূল্য কত। 
খাটতে বাচিব খাটিয়। মরিব 
এই আ[মশ। এবে প্রাণেতে উদত। 
(১১) 


ওরে পাখি ! ডাকু ডাক্‌ ডাকৃ! 
কোথা তোর নহচরী ডেকে আনৃ ত্বরা করি 
| দুই কণ্ঠে আোত বহে যাকৃ। 


গুণিয়া গুণিয়। যাইরে ডুবিয়া । 
পানরি যাতনা; ভবের লাঞ্চন। 


ক্ষণকাল তরে তরে পড়ে থাক । 


২৪ পুশ্পমালা। 


ওই মধু ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি, 
যে ন্বর শুনিয়া তরুরা অবাকৃ | 
(১২) 


তোর ডাকে জাগে বনবানী, 
সাধ্য যদি থাকে তোর কঠেষদি থাকে জোর 
ডাক তবে সুন্বর প্রকাশে! 


উত্াহে নবল হয়ে ডাক খিয়ে লোকালয়ে 

উঠজাগ হে ভারতবানি ! 
নির্জন কাননে আপনার মনে 
কি.হবে ডাকিলে ? কি হবে শুনিলে 

এক। এই নর ?_ ইচ্ছা দেশ বানি 
শুনুক নকলে, ইচ্ছা দলে বলে 

উঠুক নকলে নয়ন বিকাশি। 
(১৩) 


আরো বলি শোন রে বিহঙ্গ ! 
শুনি কেহ পুরাকালে আপন নঙ্গীত বলে 
পেয়েছিল স্বৃত-পরিয়া-নঙ | ক 
তোমার মধুর গানে ম্বৃতের অসাড় প্রাণে 
বহে কিরে জীনন-তরঙ্গ ? 
তাহ! যদি হয় ছাড় লোকালয়, 
অতীত আধারে খিয়৷ সর-ধারে 
*এরূপ কথিত আছে যে, অর্থিয়স্‌ নামক এক জন গ্রীক সংগীত 
বেত। সংগীতের গুণে যমালয় ছইতে মৃত পত্ীকে ফিরাইয়া আনিয়া 
ছিলেন। 


পুষ্পমালা। ২ 


পুর্ন পিভৃদের কর নিদ্রাঁভঙ্ষ ২ 

আন জাগাইয়া পুজিরে দেয়! 

হই রে উন্নত পেয়ে নাধু-নঙ | 
(১৪) 

ওরে পাখি! ডাক্‌ ডাক ডাক্‌ 

কোথ। তোর সহচরী ডেকে আন ত্বর। করি 

দুই কণ্ঠে আত বহে যাকৃ। 

্নিয। শুনয়। যাইরে ডুবিরা, 

পানরি যাতনা; ভনের লাঞ্জন। 

শ্গণ কাল তরে দূরে পড়ে থাক্‌ । 

ওই মধূধ্বনি কর্ণপাতি শুশি, 

যেন্বর শুনির। তক্ঃর অবাক ॥ 


প্রকত সাহস । 


6১) 
ছ্ীপ কি উজ্জ্বল রূপ-শোভা ধরে, 
গভীর রজনী না ঘেরিলে তারে ? 
নব জলধরে বিজলি বিহরে 
শারদ আকাশে কেন না প্রকাশে? 
স্রনীল নিকৰ বিনা স্বর্ণ মরে । 
নেইরূপ কিরে মানব জীবন 


৩ 


৬ 


পুষ্পমালা । 


কভু শোভা পায়, যদি নাহি তায়, 

ঘোর অমানিশি একেবারে গ্রাসি 

গভীর আধারে করে বিনর্জন ? 

তবে ত পৌরুষ জাগে রে অন্তরে । 
(২) 

সুখের শয্যাতে মোহ-নিদ্রাগত, 

কে চায় কে চায় থাকিতে নিয়ত ! 

নারীর রুধিরে জন্ম বলে কি রে 

নারীর নমান হব ক্ীণ-্রাণ ৯ 

সংসার তর্জনে হব আভভূত ? 

ধিক নে জড়তা, ধিক সে বানন! ! 

বীর দর্পে ভরা, ওই দেখ ধরা, 

কি নেছুঃখবার, হেন গরু ভার, 

ঈশ্বরের নামে যাহা নহিন না? 

যার ভারে শক্তি একেবারে হত? 
(৩) 

যত বার পড়ে, উঠে তত বার, 

বীর-মন্ত্রে দীক্ষা তবে বল তার! 

নরের নরত্ব পশুত্ব দেবন্ধ, 

এ সংগ্রাম বিনা নর দেবকিন। 

কে আর প্রকাশে ?--রক্ত-জ্রোতে যার 

বক্ষঃস্থল ভানে, কিন্তু তবু প্রাণ 

কভু ল্লান নয়, শুভ ইচ্ছাময় ! 

যার খরতর শরে জর জর, 


পুষ্পমাল|। হিঃ 


তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান; 
নরত্তব দেবত্ব এক স্থানে তার! 


(৪) 
আয় তবে আয় ঘোর দরিদ্রতা ! 
রুধির-শোষিণী পৈতৃক দেবতা ! 
আয় বজধ্বনি! আয় কালফণি ! 
নর-শব্র যারা আর নবে তোরা, 


ঘের চারিদিকে 
জীবন-আকাশ, 
ঘেরিয়া শামার 
সব কষ্ট নয়ে, 


কে পায় পৌর্ুষ দু 


করিয়ে জনতা । 
বিপদ-দুর্দিনে 
হোক্‌ অন্ধকার, 
রব স্থির হয়ে, 


£খ কষ্ট বিনে? 


ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথ। ? 


(৫) 
তবে মুছি অশ্র উঠিয়া দাড়াই? 
যা হবার হলে! এ জনম গেল 
বিষম মংগ্রামে তাতে ছুংখ নাই। 
রক্ত-শিল্দু হতে শুনি এ জগতে 
শত রক্ত-বীজ জন্মেযে প্রকার! 


জীবন নংগ্রামে 
যত রক্ত-বিল্ডু 
শত পুভ্র হবে 

ভারত আধার 


ভারন্তের নামে 
পড়িল এবার, 

বীর অবতার ! 
ভারতের ভার 


ঘুচাইবে তারা ;_-ভেবে মরে যাই। 


চৈতন্যের অন্যাস। 


টৈতন্যের জীবন চরিতে দেখা যায় যে, নবহ্ীপবাপী জগন্নাথ 
দিশ্রের ছুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বূপ কনিষ্ঠের নাম 
চৈতন্ত। বিশ্বরূগ পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ 
করেন। তদবধি পাছে চৈতন্তও তাহার জোষ্ঠের পদবীর অনুসরণ 
করেন, বলিয়া পুক্র-বৎসল1 শী সর্বদাই উতৎকণ্ঠিত থাকিতেন। 
ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন সন্ন্যানী গঙ্গাতীরে উপস্থিত 
হন, চৈতন্ত গোঁপনে তাহার নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, 
নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক হরিনাম গ্রচারার্থ দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। 
শচী আদর করিয়া! চৈতন্তকে নিমাই বলিয়। ডাকিতেন। 
(১) 
আজ শচী মাতা কেন চমকিলে? 
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বনিলে? 
লুষ্টিত অঞ্চলে নিমু নিমু বলে 
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে ? 
(২) 
বউ মা! বউ মা! ঘুমা'ওন। আর! 
উঠ অভাগিনি! দেখ একবার ঃ 
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই) 
বুঝিবা পলাল করি অন্ধকার! 
(৩) 
তাই বটে হায়! বধূ একাকিনী 
রয়েছে নিদ্রিত নরলা কামিনী; 


পুষ্পমালা । ২৯ 


শুন্য পড়ি ঘর কোথা প্রাণেশ্বর ! 
গেছে গেছে করে উঠে বিনোদিনী । 
(৪) 
সেকিবল বউ! ওম সেকি কথা! 
হা মোর নিমাই পলাইল কোথ! ! 
পাগলিনী প্রায়, দ্বারে গিয়। হায় 
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা ! 
(€₹) 
ভাকেন জননী নিমাই ! নিমাই ! 
গুতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই 
ডাকিছেন যত শোক-নিন্কু তত 
উথিয়। উঠে; কোথারে নিমাই ! 
(৬) 
গভীর নিশীথে দূর গ্রামাস্তরে, 
নেই গতিধ্বনি যাই যাই করে, 
ভাবেন জননী আনে গুণমণি 
ডাকেন উৎনাহে হরিষ অন্তরে । 
(৭) 
নিমাই ! নিমাই । হা মাতা সরলে, 
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে) 
কাদ মাজননি! তর গুণমণি 
আধারে লুকায়ে ওই গেল চলে ॥ 





পুষ্পমাল1। 
(৮) 
ওই গেল চলে পাগলের প্রায় 
জান না তমাত। কে তারে লওয়ায় ! 
উন্নত আকাশে খধুপ ক্৯ প্রকাশে 
আপনার বেগে ঘেকি নেথ। যায়? 
(৯) 
পগ্রাবল আগুন ভ্লেছে ভিতরে, 
আর তারে হেথ। কেবা রাখে ধরে ? 
তাই মহ! বেগে বায় অনুরাগে, 
পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে । 
(১০) 
ধরেছ জঠরে তাই বলে তারে; 
পার কি রাখিতে আপন আগারে ? 
যে কাজ নাধিতে আসা অবনীতে 
নিলেন ঈশ্বর নে কাজে তাহারে । 
(১১) 
নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই, 
আজি মেহইল পাপীদের ভাই, 
জগতের তরে নেযেপ্রাণ ধরে, 


বুঝিলে না মাতা কাদিতেছ তাই। 
(১২) 
শচী মাতা কাদে ঘর ফেটে যায়, 


বিু্-প্রিয়! দ্বারে পুতলীর প্রায়, 
* খধুপ--হাওয়াই। 


পুষ্পমাল!। ৩১ 


দাড়ায়ে ললনা, বিষর-বদন! 
বিন্দু বিন্দু অশ্রর পড়িতেছে পায়। 


(১৩) 
কেদনা লেখনি ! কর রে বর্ণনা, 
স্েহময়ী মার নে ঘোর যাতন|। 
শোকে অভিভূত ধড় ফড় কত 
করিছেন মাতা হারায়ে চেতনা ! 
(১৪) 
বপুনিজ মুখ নুছিছে অঞ্চলে, 
আর হস্তে ঠেলে মাগো মাগে। বলে, 
শোকের সাগরে ছুগী নারী মরে 
উঠ প্রতিবানি! উঠগে। নকলে । 


(১৫) 
কেঁদন। লেখনি ! পেওনারে ভয়, 
লোকেত বলিবে নিমাই নির্দয়, 
তুমি কিজানিবে তুমি কি বুঝিবে 
আমিত জানি ন কিনে কিযেহয়। 
(১৬) 
রজনী পোহাল, দিক্‌ গুকাশিল, 
শচীর ক্রন্দন গগণে উঠিলঃ 
উঠি প্রতিবাসী ত্বর1 করি আনি 
কিহইল বলি ভ্বারেতে ডাকিল। 


৩২ 


পুষ্গমাল1। 


(১৭) 


ঘরে আদি দেখে 


.নে প্রনন্ন মুখ 


শিরে কর দিয়ে 
“হায় কি হইল !” 


(১৮) 


এ দ্িকেতে গোর! 
কেশব ভারতী 
হরি-গুণ গান 
প্রেমের নাগর 


(১৯) 


নিশিতে ডাকিলে 
নিজ মনে গোরা 


নে ঘর আঁধার! 
সেথা নাহি আর! 
পড়িল বনিয়ে 
মুখেতে নবার। 


নিজ বেগে ধায়, 
আছেন যথায়। 
করি পথে যান, 
উথলিয়। যায় । 


লোকে ধায় যথা; 
চলিয়াছে তথা ; 


পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ 

আর বার ভাবে জননীর কথা । 
(২) 

বলেন সঘনে কোথ। দয়াময় ! 

রহিল জননী করো যাহ। হয়; 

আমিদ্বারেছ্বারে ঘুষিব তোমারে 

এদেহে জীবন যত কাল রয়। 
(২১) 

নির্ল প্রকৃতি নরলা যুবতী 


ঘরে আছেজায়। পতিত্রতা নতী; 


পুপমালা। 


তারে দয়া করি তবে দেখ হরি! 
করো করে! নাথ! তাহার নপ্গতি ! 
(২২) 
প্রিয় নবন্বীপ! প্রিয় ভাগীরথি। 
ছেড়ে যাই আমি দেও অনুমতি ! 
হরি নৎকীর্ভনে তোম। ছুই জনে 
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি | 
(২৩) 
প্রিয় হরি নাম, ঘুষি বিদেশে, 
ঘারে দ্বারেযাব ভিখারীর বেশে; 
নিজে পায়েধরি ভজাইব হরি; 
হারিনামেপাপী ঘুচাইবে ক্রেশে। 
(২৪) 
এত বলি গোরা নদে ছাড়ি যায়, 
নদে পুরী শোকে করে হায় হায়! 
কারে কিযে কর, জান হে ঈশ্বর! 
দেখে শুনেকবি হত-বুদ্ধি-গ্ায়। 


মাতৃদর্শন। 


এইরূপ কথিত আছে যে, যখন চৈতন্ত সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়' 
বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন নিত্যানন্দ কৌশলক্রমে তাহাকে শাস্তি. 
পুরে অদ্বৈতাচার্ষ্যের ভবনে লইয়! যান। সেখানে পুক্রশোকাকুল' 
শচীদেবী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। নিঃ 
লিখিত কবিতাটা সেই ঘটন| অবলম্বন করিয়া! লিখিত । | 
(১) 

“ওগো শোন শচী শোন গে শ্রবণে, 

তোর গোরা নাকি ফিরে আসে ঘরে! 

শুনে চমকিত প্রাণ প্রফুলিত, 

আপাদ মস্তক সহগা কম্পিত ! 

ভূমি-কম্প যেন হন! অন্তরে ! 

রহিল ং্নার বংনারের কাজ, 

প্রিয় গ্রতিবাদি কি শুনালি আজ! 

শু মরুভূুমে আজ দয়৷ করে, 

নিদাঘের ধার আনিল কেমনে। 

(২) 

বড় সাধ মনে নে ভাব বর্ণিবঃ 

আয়. আয়.তবে সাধের কল্পন! ! 

আয় গে! ভারতি ! আজ মোর প্রতি 

বিশেষ করুণা কর কর নতি! 

ক্ষুদ্র কিমহত্ড কবি যত জন! 


পুষ্পমালা । ৩৫ 


ন্নদেশে বিদেশে যুগ যুগান্তরে 


জন্মেছ » নকলে, 


দেহ পদছায়।, 


আজ দয়। করে 


পুরায়ে বামন] 


শটী মার দেই বেদনা! চিত্িব। 
(৩) 
অন্যে ডাকি কেন কোথা গে! জননি ! 


এন মা আমার 
মায়ের বেদন। 
নম্তানের মায়! 
তুমি মা আমার 
সন্তানের প্রাণে 
এ হস্তের সৃষ্টি 
তব পদাপণে 
জাগিবে হৃদয়ে 


জনম দুখিনি ! 

অন্যে তো জানেনা, 
অন্যে তো বোঝে না, 
স্বেহ-কলোলিনি ! 
এস একবার 

শোণিতে তোমার, 
পুত্রপাগলিনি ! 
নাটিবে লেখশী। 


(৪) 


যে হস্তের সু শে|ণিতে তোমার, 


আজ নে চিন্তিত 
চাই ন। ভারতী, 
চাই ন। কল্পনা, 
দেহ পদ-ছার। 
পুত্র হারা শচী 
নদে পুরী দাঝে 
আজ দেই চিত্র 
দেখাই জনন ! 


বড় গুরু-ভারে » 
কবির শক্তি; 
জন্তানের পাতি, 
দেখাই নবারে, 
বিবাদে মরয়ে 
কিরূপে পড়িয়ে; 
দেখাই নবারে, 
গুনাদে ভোমার ! 


৩৬ 


পুস্পমালা। 


(৪) 
নত্মারজজনী হাতে গৃহ কাজে রত, 
'রয়েছেন শটী আপনার মনে, 
দীন হীন বেশ রুক্ষ রুক্ষ কেশ 
বিষ বদনে নাহি সুখ-লেশ, 
জাগিয়া, কাদিয়!, কালি ছুনয়নে » 
ভিল তিল করে ষেন দিন দিন 
মরিছেন মাতা, গণিছেন দিন, 
কবে ম্বত্যু আনি এ কাঁরা-ভবনে, 
ঘুচাইবে তার শোক দুঃখ যত। 


(৬) 
নংমাজনী হান্তে গৃহ কাজে রত, 
হেন কালে কথ! প্রবেশিল কাণে, 
পড়িল মার্জণী, দাড়ারে জননী, 
ইচ্ছ? শত কর্ণ পেলে পুন শুনি ! 
কি শুনাপি কথা আজ মোর প্রাণে 
এ অস্বত ছড়া কে আনিয়া দিল ! 
শটী দুঃখা বলে আজ কে চাহিল ! 
প্রিয় প্রতিবাদী বল্‌ কোন্‌ স্থানে 
শুনে এলি কথা স্বপনের মত ! 

(৭) 
ওই বিঞুপ্িয়। রন্ধন-আগারে 
নিজ কাজে রত বিরন হৃদয়ে, 


পুষ্পমাল!। ৩৭ 


প্রফুল নলিনী নমান ললনা, 

ফুটিতে ফুটিতে ফুটিতে পেলে না, 

দলে দলে যেন ঘান শ্লান হয়ে ! 

হৃদয়-শ্মশানে চিতাগ্রির মত 

এক মাত্র শিখা জ্বলিছে নিয়ত, 

আহা সেও যেন আছে পথ চেয়ে 

কবে কাল আনি নিবাবে তাহারে! 
(৮) 

এই কথা যেই পুবেশিল কাণে, 

সমগ্র হৃদয় চমকি উঠিল । 

নিতে শুনিতে যেন প্ুথিবীতে 

আর নাই নী; আবার শুনিতে 

ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রবণ পাতিল। 

বল. প্রতিবানী আর বার বল. 

শুকায়েছে প্রাণ, পেয়ে শান্তি জল 

বাচুক আবার; কে 'আঙজ্ রোপিল 

স্বৃত আশা-লতা পুন তার প্রাণে । 


(৯) 


আনিলাম শুনি আজ গঙ্গাতীরে, 
শান্তিপুরে নাকি তোদের নিমাই 
আচাব্যের ঘরে এনে বান করে, 
শিষ্যগণ ধায় দেখিবার তরে । 
তোদের দুর্দশ। দেখে মরে যাই । 


৩৮ 


পুষ্পমালা। 


তাই বলি শচি ! বউ মাকে লয়ে 

আয় বে যাই, আমিগে দেখিয়ে; 

দেখে চাদ মুখ নয়ন জুড়াই ! 

আহা পাবি গ্রাণ এ স্বৃত-শরীরে। 
(১০) 

ওগে। প্রতিবানি ! তোর ওই মুখে 

হোক্‌ পুষ্পবৃষ্টি! তাও নাকি হয় ! 

নিমাই আমার আনছে আবার, 

বল প্রতিবানি বল শতবার ; 

বউমা ! বউমা ! আয় ম।; হৃদয় 

ভরে দেখি আজ ও চাদ বদন! 

মরমে মরিয়ে আছ বাছা ধন ! 

মা তোর লনৌভাগ) আবার উদয়! 

এন শুনে যাও শুনে ভান সুখে ॥ 
(১১) 

করিলেন শচী যাবার মন্ত্রণা ; 

বাল বৃদ্ধ নারী পাড়ার নকলে, 

নে বার্তী আবণে, আনন্দিত মনে, 


' চলিল সবাই গৌর দরশনে ; 


আহা ! পথে তার কত কথ বলে । 
নদীয়াতে ছিল যত শিষ্যগণ 

সকলে নত্বাদ্দে আনন্দিত মন, 
যায় নদ্রেবাসী ওই দলে দলে, 
প্রবল সংঘ ধায় শত জনা । 


পুশপমালা। ৩৯ 
(১২) 
হেথ। শাস্তিপুর করে টল মল, 
কে এসেছে বলে ঘোর গণগ্োল, 
বাজারে বাজারে কথা পরস্পরে 
কে নাকি এসেছে আচার্য্ের ঘরে, 
হরিনাম শুনি নে হয় পাগোল। 
পাপী তাপী সাধু যারে কাছে পায়, 
ধর হরি-প্রেম বলে যাচে তায়, 
বিপুল জনতা ঘোরতর রোল ! 


চল. দেখে আনি চল. সবে চল, 
(১৩) 
যে দেখিতে আনে সেই ভুলে যায়। 


হেন হরিনাম কভু শুনি নাই! 

এ নব বয়সে কৌপীন বননে 
ঢেকেছে শরীর ! এই কি নিমাই ! 
মর মরি শচি তোর ভুঃখে মরি ! 
এ নিধি হারায়ে কিনে গাণ ধরি 
আছিস্‌ জগত্তে |! চলগে। সুধাই, 
দুখিনী মাতারে কেন সে ভানায়। 


(১৪) 
নিত্য নবোণ্নব, টলে শাস্তিপুর, 


টল টল বঙ্গ প্রেমের হিল্লোলে ; 
যে যেখানে ছিল নকলে আনিল; 
মনোহর কান্তি নেহারি ভুল, 
শুধু কান্তি নয় নে মুখের বোে, 


৪৩ 


পুজ্পমালা। 


যুড়ায় শরীর, যুড়ায় হৃদয়ঃ 
শান্তিপুর যেন গুফুল্লতাময় ! 


, আনন্দ তরঙ্গে যেন পুরী দোলে, 


হার প্রেমে দেশ হলো ভরপুর ॥ 
(১৫) 
ভেনকালে শচী দরশন দিলা, 
শ্রীচৈতন্ত শুনি, মাতার চরণে 
লুটায়ে শরীর নয়নের নীর 
ফেলেন শ্রীপদে ! তুমি না সুধীর ! 
কে আছে সুধীর এ তিন ভুবনে, 
দীন হীন বেশে আনিলে জননী, 
ছুই চক্ষে ধার! বহে না অমনি ? 
তাই আজ গোরা ধরিয়া চরণে + 
ন্মেহ ময়ি ! বলে কতই কাদিল৷ | 
(১৬) 
কেঁদনা লেখনি ! বল রে সবারে 
শটী মাতা তারে কি কথ! বণিল 
বুঝি কটু কথ বলিলেন মাতা ? 


,না_না ! সেই মুখ রুক্ষ রুক্ষ কথ। 


কখনো জানে না;-কেবল কাদিল। 
পুজ্র-মুখ খানি হৃদয়েতে ধরে, 
কাদিলেন মাতা শুধু আর্তন্বরে, 
শান্তিপুর ষেন কাদিয়। উঠিল, 

আহ! মার মুখ ভাসে অশ্রধারে । 


পুষ্গমাল]। ৪১ 


(১৭) 
বাবা রে আমার প্রাণের নিমীই ! 
অভাগী শচীর প্রাণের রতন ! 
নোণার শরীরে কেন এ প্রকারে 
মাখায়েছ ছাই ? বল আমি কিরে 
কোন অপরাধ করিছি কখন ? 
যদি করে থাকি পাগলিনী বলে 
প্রাণের নিমাই ! সব যাও ভুলে ! 
দয়ার ঠাকুর বলে সর্ব জন, 
মার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই! 
(১৮) 
সেসুন্দর কেশ কেটে কোন প্রাণে, 
মুড়ায়েছ মাথা ভিখারীর মত ? 
তোর কি জনশী মরেছে এখনি ! 
তাই এই দরশ। করেছ বাছনি £ 
আজো] মরি নাই, আরো কষ্ট কত 
না জানি যে আছে এ পোড়া কপালে ! 
এক মাত্র ধন তাও গেল ফেলে, 
বল্রে নিমাই ০োর মার মত্ত 
জনম ভুখিনী আছে কোন্‌ স্থানে 2 
(১৯) 
পাগলিনী হয়ে কভু বা জননী 
চাদমুখ তুলে দেখেন কাদিয়ে, 
ভানি অঞ্রঃনীরে কভু ধীরে ধীরে 


৪২ 


পুষ্পমালা 


আশীর্বাদ হস্ত বুলান শরীরে ঃ 
কি করেন তারে পান ন। ভাবিয়ে? 
এ দ্বশ্যের মত কি সুন্দর আছে £ 
কোন্‌ ছবি লাগে এ ছবির কাছে ? 
বর্ণিব কি, চক্ষু গেল যে ভানিয়ে, 
শোকে অভিভূত চলে না! লেখনী । 
(২০) 
বলেন চৈতন্য ওম। উন্মাদিনী ! 
আর কেন মায়! আমার উপরে ! 
তব অপরাধে, মনের বিষাদে, 
লইনি ল্ন্যান ১» সদা প্রাণ কাদে 
জগতের দীন দুঃখীদের তরে, 
তাই ম। ছেড়েছি নাধের নংসার, 
তাই ম। নিমাই সন্র্যানী তোমার, 
প্রাণ যদি যায় পাপীদের তরে, 
যাক আশীর্ঙাদ কর মা জননি ! 
(২১) 
পাপীদের তরে কাদিয়াছে প্রাণ, 
পাপীয়লী মার কি হবে উপায় & 
কি পেয়েছ হরি ভিখারিণী করি 
ফেলে গেলি এক! কিনে প্রাণ ধরি £ 
এ মন্ত্র সাধনা কে দিল তোমায়? 
ধনে পুজ্ে পুর্ণ যাহাদের ঘর, 
তাহার। যে পারে ধরিতে অন্তর ; 


পুঙ্পমাল1 | ৪৩ 


নবে ধন তুই শচীর ধরায়, 
তোরে জগতে রে কিসে করি দান! 
(২২) 
স্রেহময়ি ! নয় নন্ন্যানীর কাজ, 
থাকে জন্মভূমে, আপনার ঘরে, 
পারি না যাইতে আর কোন মতে 
দেখিবেন হরি গতত তোমারে । 
ধন্য গর্ভ তব যদি হরি পাই, 
নে আশে সন্ন্যানী তোমার নিমাই । 
ফিরে যাও মাতা গুনন্ন অন্তরে, 
কিরে যাও পুন কুটুশ্ব-নমাজ । 
(২৩) 
এত বলি শচী পুক্র ধনে লয়ে, 
অন্তঃগুরে গেল1, যেখা বিশুর-প্রিয়। 
লজ্জাবগুষ্ঠনে, বিনন্ত বদনে, 
ঈাড়ায়ে কাদিছে, ধারা জুনয়নে । 
উত্তরিল। গোর। ১ গলে বস্ত্র দিয়া, 
পতিব্রতা সতী গুণমে চরণে ; 
বলেন চৈতন্য “তোমার কারণে 
প্রিয় বিদু-প্রিয়া ! নদ। কাদে হিয়। 
তোমার জীবন গেল রথ হয়ে। 
(২৪) 
কি করিবে বল চিরব্রত ধরে 
থাকলো সুন্দরি ! যখনি হৃদয়ে 
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পুশপমালা। 


বিষাদের ভার, উঠিবে তোমার 
মোর এই ব্রত ভেব একবার, 
স্বামী যার থাকে হরিনাম লয়ে, 
'তার ভাগ্য হেন কার ভাগ্য আছে? 
তাই লে। বিদায় মাগি তব কাছে, 
কৃতার্থ হয়েছি তোমার প্রণয়ে, 
রহিলাম খণী সে ধনের তরে ।” 
(২৫) 
শুনিতে শুনিতে ফুলিতে লাগিল ; 
বিু-প্রিয়। আক্গ হলে। পাগলিনী; 
“কেঁদনা বেদনা আর কীদাইওন! 
ধর ধৈর্য ধর প্রাণের ললন] ! 
যে দকল আঁশ। ছিল গুণয়িনি ! 
বিস্বৃতি সাগরে বিণর্জন করে, 
জননীর নেব। কর গিয়ে ঘরে ; 
পতিত্রতা নতী তুমিলো কামিনি ! 
ঠৈতশ্যের নাম তোমাতে রহিল । 
(১১) 
পাইয়া বিদায় পুন গোরা যায়, 
টল মল বঙ্গ প্রেমেতে ভাসায়; 
কাদিতে কাদিতে পুক্র-বধু-সাথে 
পুন শচী মাতা গেলা নদীয়ায়। 


ফুল। 
(নির্জন উদ্যানে লিখিত) 
(১) 
সুন্দর কুমুম ! এ ঘোর নির্জনে, 
ঘন-পত্রার্ত নিজ নিৎহাঁমনে, 
নিজ মনে হান আনন্দেতে ভান 
তোমার তুলনা করি কার ননে? 
এমন সুচার এমন কোমল, 
এমন পবিত্র এমন উজ্জ্বল, 
লাধণ্যে গঠিত, নিজ্জনে চিত্রিত, 
কি পদার্থ আছে এ পাপ ভুবনে ? 
(২) 
কৌমল গকুল বদনে তোমার, 
কি সুন্দর মাখ। নিশার নীহার ! 
একে ত কোমল, তাতে হিজল, 
যেন ঢল ঢল লাবণ্যের ভার ! 
নিরখি, নিরখি, যেন ডুবে যাই 
ওরে প্রিয় ফুল! তুলনা ত নাই, 
কি তুলনা দিব, মিছা কি বর্ণিব, 
অতুলন তুমি বলেছে নংনাঁর ! 
(৩) 
নবীন যৌবনে নব প্রস্দুটিত, 
সারলা, বিনয়, আনন্দে জড়িত, 


৪৬ 


পুষ্পনাল]। 


নারীর বদন সুন্দর কেমন! ! 
তার নঙ্গে কিরে করিব তুলিত ? 
জগতের শোভা রমণীর মুখ, 
তাতেও জীবের হরে শত দুখ, 
সকল হৃদয়ে সকল সময়ে 
কিন্তু হেন ভাব হয় ন] উদ্দিত! 
(৪) 
যেরূপ নিজ্জনে দূর লোকালয়ে 
তরু-পত্রারত কুলির-হদয়ে, 
সতী পতিগ্রাণা, গৃহস্থ ললনা 
থাকে একাকিনী কুল-ধর্ম্ম লয়ে । 
তার নে নতীত্ব দেব প্রশৎনিত, 
তুচ্ছ রূপ-শোভা। যেখানে নিন্দিত, 
অদাধুর দৃষ্টি হলাহল বৃষ্টি 
করে নাঃ সে আছে তব নম হয়ে। 
(৫) 
অথব। সুন্দর শিশু সুকুমার, 
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠে যে প্রকার, 
প্রফুল কোমল মুখে স্বেদজল, 
ঠিক যেন এই নিশার নীহার । 
নিক্ষলঙ্ক মুখে নিক্ষলঙ্ক হাসি, 
এমনি দেখিতে বড় ভালবানি; 
তবে প্রিয় ফুল! যদিও অতুল 
তার দনে করি তুলন। তোগার। 


পুষ্পমাল ॥ ৪৭ 
€৬) 


অথব! নির্জন পল্লীতে যেমন 
লুকাইয়া থাকে নাধু কোন জন, 
তার যে চরিত্র, উজ্জ্বল পবিত্র, 
নিজে প্রকাশিত, জানে না ভুবন ! 
আপন পল্লীতে 'গ।পনার ঘরে, 
নিজের নৌরভে আমোদিত করে , 
সেই অজানিত চরিত্র নহিত 

হও রে তুলিত হেন লয় মন। 


(৭) 


কোথা দিনমণি সুদূর গগণে, 
কোথা তুমি ফুল নত যোজনে ! 
কিন্তু রে উবার না হতে সঞ্চার, 
ফুটিয়া উঠিলে হ্গানন্দিত মনে , 
দিবাকরে দেখি হইলে পাগল, 
ঢল ঢল রূপে, আনন্দে বিহ্বল, 
কতই হানিছ হেলিছ ছুলিছ, 
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুপি দিবাকর পানে । 
(৮) 
কোথায় অগম্য অপার ঈশ্বর, 
কোথা ক্ষুদ্রজীব হীনমতি নর! 
কিন্ত রে গগণে, দেখে নে তপনে 
হয় প্রস্ফুটিত জীবেরো৷ অন্তর; 


৪৮ 


পুজ্পমালা। 


প্রাণ-পদ্ম ফুটে তারে! দলে দলেঃ 
তারে তনু নিক্ত প্রেম-ভক্তি-জলে ; 
এ পাপ ভুবনে নেই জীব ননে 
হওরে তুলিত কুসুম সুন্দর ! 


(৯) 


তুমি ক্ষুদ্র চক্ষে দিবাকর পাঁনে 

যে ভাবে চাহিয়া আছ এক মনে, 
নিজ ক্ষুদ্র আখি, তার চক্ষে রাখি 
জীবাত্মসা মগন থাকে যোগধ্যানে ; 
চক্ষে চক্ষে উঠে প্রেমের লহরী ; 
এপাপনংসার যায় রেপাশরি, 
নব আশা ফুটে, কি সৌরভ ছুটে 
কার বাধ্য তাহা বর্ণেতে বাখানে । 


(১০) 


তোমার আদর করে নর্ধমজনে, 
স্রনভ্য অসভ্য সকল ভুবনে ; 
ব্যাধের যুবতী, সরল প্ররুতি, 
তোমারে তুলিয়া, পরম যতনে 
গাখিয়া কোমল স্মুচিকণ হার 
নোহাগে হৃদয়ে পরে আপনার ; 
তুমি প্রিয় ফুল! কর্ণে হও ছুল 
সব অলঙ্কার তুমি তার ননে। 


পৃষ্পমাল1। 


(১১) 
সুনভ্য ইরা পাইলে তোমারে, 
এখনি নাজাবে তুলি থরে থরে,* 
প্রণঘিনী-পাশে লইয়। উল্লানে 
দিবে বসাইয়া হৃদয়উপরে, 
বঙ্গবালা পেলে পরিবে যতনে, 
সুনীল সুন্দর কবরী-বন্ধনে, 
বনাবে পুলকে দোলাবে অলকে, 
দেখাবে হানিয়। ণিজ প্রাণেশ্বরে ! 

(১২) 
কিন্ত রেকুসুম!  আধ্য-সুত গণে, 
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে । 
ঠিক্‌ ব্যবহার সেই রে তোমার 
নেই রে নদ্গাতি ভাবি মনে মনে 
এমন পবিত্র এমন কোমল 
দেব-পদ ভিন্ন কোথ। যাবে বল? 
তোমার মহিম। মানব জানে না 
তব গুণ-গ্রাহী শুধু দেব গণে। 


৪৯ 


পরিত্যক্ত! রমণী। 





সময়_নিশীথ। 
সমীপে- নির্বাণোন্ুখ প্রদীপ। 
নবপ্রন্থত। কুমারী শয়ান]। 
(১) 
অভাগীর কেউ নাই! কার কাছে কীদিব £ 
এনব দুঃখের কথা কার কাছে বালব ? 
তাই বলি বিভাবরি ! 
অভাগীকে কুপা করি 
আধার-অঞ্চলে ঢাকো, প্রাণ ভোরে কাদিবঃ 
তোমারি নিকটে সাঁখ ! অঞ্রুপ্লে ভানিব । 
(২) 
কত শত অশ্রু তুম রেখেছ ত ঢাকিয়া, 
নহআ নিঃশ্বান যায় বায়ু বনে বহিয়।। 
মের অশ্রু দেই ননে, 
রাখ নখি ! নংগোপনে। 
জুড়াই তাপত প্রাণ প্রাণ ভোরে কাদিয়া, 
তামার অঞ্চল যাক অশ্রজলে ভিজিয়া । 
(৩) 
অয! সুখময়ি ণিশি ! তারা-হার পরিয়া, 
বসুধার নিত্হাননে রহেছ ত বিয়া ! 


পুষ্পমালা। ৫১ 


চেয়ে দেখ পদতলে, 
পড়ে লতা ভাসে জলে, 
ভুলে লও প্রাণ-ফুল, দয়! করে ছি'ডিয়া, 
নিরমল ফুল থাক্‌ তারা সনে মিশিয়। | 
(৪) 
অথবা! পার লে ষদ্দি হাহাকার বহিতে, 
অভাগীর হাহাকার লও তথা ত্বরিতে, 
যথ। যেই নিরদয়, 
ঘুমাইছে এ সময়ঃ 
যাও তথা হাভাঁকারে নিদ্রাভঙ্গ করিতে, 
নিদ্রাভঙ্গে অভাগীর দ্ুঃখ-কথা কহিতে । 
(৫) 
অভাগীর হাহাকারে যেই আখি মেলিবে, 
অমনি রজনি ! তুমি দীর স্বরে বলিবে, 
“ঘুমাও, এরবে কেন 
নয়ন মেলিলে হেন? 
অবলার হাহাকার কেন ব্রথা শুনিবে ? 
ঘুমাও, কীছুক তারা, চিরকাল কাদিবে ।' 
(৯) 
রে দীপ! তোমার তৈল ফুরাইয়। আনিছে, 
তাই মরি শিখা তব নিবু নিবু করিছেঃ 
আশাঁ তৈল পামরার 
বিন্দুমাত্র নাহি আর, 


৫২ 


পুষ্পমালা। 
তবু কেন গ্রাণ-শিখা। এতক্ষণ ভ্বলিছে ? 


দুর্বল হৃদয়-বাতি হুছু করে পুড়িছে ? 
(৭) 
পুড়িতে পড়িতে শেষ অবশ্যই হইবে; 
তখন এ পাপ শিখ। একেবারে নিবিবে ॥ 
হাহাকার, অশ্রুজল, 
ঘুচে বাবে এ সকল; 
নির্দয় পতির আঁশ নেই দিন মিটিবে, 
মেই দিন কমলের শত-দল ফুটিবে। 
(৮) 
বিপন্নের বন্ধু তুমি চিরদিন ঘোষণা, 
তবে কেন স্বত্যু ! আক্র অভাগীরে লও ন| ? 
নারী-প্রাণে কত নয় 
তাই যদ্দি দেখা হয়, 
যথেষ্ট হয়েছে ! নত্য, আর প্রাঁণে নয় না, 
ফেটে মরি পুড়ে মর সত্য আর সয় না। 
(৯) 
এক! ছিনু, ছিনু ভাঁল, একাকিনী পড়িয়া 
কাদিতাম এ বিজনে অশ্রজলে ভানিয়া ; 
কত কষ্ট আছে ভালে, 
কেন এলি হেন কালে? 
নিজে মরি, তোমাকে লে৷ কি করিব লইয়া ? 
যাই যদ্দি কার কাছে যাইব লো রাখিয়া ? 


পুষ্পমাল]। ৫৩ 
(১০) 
তোমারি মায়ায় প্রাণ আর যেতে চায় না, 
অনল কি বিষ-পানে আর মন ধায় না। 
এ হেনজ্বালায় মোরে 
চিরাদিন রাখিবারে, 
এলে কিরে? একি কাণ্ড যে তোমারে চায় না, 
তারি ঘরে এলে তুমি ! অন্যে সেধে পায় না। 
(১১) 
এখনে। নিতান্ত শিশু কিছু তুমি জান না, 
অর্বনেশে ম! মা, কথা বলতে ত পার না। 
“কেন মা কাদিন” বলে 
জিজ্ঞা(সবে বড় হলে, 
কি উত্তর দিব তার ?__গ্রাণে তাত সবে নু । 
কাদিবে আমার সনে তাও প্রাণে সবে না । 
(১২) 
স্বর্গের বিহঙ্গ ! তুমি নিজ পক্ষ ধরিয়া, 
অতএব এই বেল! শীঘ্র যাও উড়িয়! । 
চির দিন কাদিবারে, 
কেন এলে কারাগারে ? 
মায়ের দুর্দশা দেখে উপদেশ লইয়া, 
নিক্ষলঙ্ক মৃত্তি ! যাও মানে মানে উড়িয়া । 
(১৩) 
জন্মেছি কাদিতে আমি মরিব ত কীদিয়া, 
পড়ে আছ, পড়ে থাকি তুমি যাও চলিয়া । 


৫৪ 


পুষ্গমাল!। 


এই বেলা যাও তবে ঃ 
মা বলে ডাকিবে যবেঃ 
নাঁরিব বিদায় দিতে এইরূপ করিয়া, 
দৌঁহারে পুড়িতে হবে মায়া জালে পড়িয়া । 
(১৪) 
যাইবার কালে তুমি সেই পথে যাইবে, . 


তাহাকে নিদ্রিত তথা দেখিবারে পাইবে, 
ধীরে বদি পদতলে, 
প্রথমেতে ৰাবা বলে, 

মধুম্বরে ধীরে ধীরে তিন বার ডাকিবেঃ 


সন্বোধিয়৷ তিনবার শেষে চুপ করিবে । 
(১৫) 
তাতে আঁখি নাহি মেলে-_-পদতলে বমিয় 


““হে নির্দয় ! জাগো" বলে জাগাইবে ডাকিয়া; 


তবু যদ্দি নাহি চায়, 
তখানি ছাঁড়িবে তায়, 
নারী-হত্যা-পাতকিন্‌ ! জাগে! জাগে! ।' বলিয়! 


গগণ-বিদারি-ন্বরে বলিবে লো! ভাকিয়া । 
(১৬৩) 
জাগিলে বলিবে “কেন এনেছিলে আমারে, 


মেই অভাগীর ননে ভানাইতে পাথারে ? 
যাই আমি হে কঠিন! 
সুখে থাকো চিরদিন, 
এই আশীর্ধাদ সে ষে করিয়াছে তোমারে, 
বলে গেনু, কর তুমি যাহা হয় বিচারে )' 


পুষ্পমালা। ৫৫ 


পবিত্র বিহঙ্গ! তুমি এই কথা বলিয়া, 
নিরমল পাখা ছুটী গগণেতে তুলিয়া, 
বিধুমুখে স্ব ছেনে 
উড়ে যেও নিজ দেশে, 
তুমি গেলে, পিছু পিছু আমি যাব ছুটিয়া, 
কমলের শতদল শোভ। পাবে ফুটিয়।। 


রে 
ভৎ অনা । 


রাবণের প্রতি নীতা । 
গ্ান--অশোকবন। 


একে তুই লঙ্কা সাগর-ছুহিতে ! 
রূপে অতুলিত স্ুরেক্দ্র-বাঞ্ছিতে ! 
তাহে পুর্ণ শশী, স্থষম। গুকাশি, 
গ্গণে উদ্দিত তোরে হানাইতে, 
শৌন্দরধ্য-তরঙ্গে তোরে ভালাইতে ! 


সুনীল বিস্তৃত জলধি-তরঙ্গে, 
সুবর্ণ মণ্ডিত সে পুরীর অঙ্গে £ 
ঢালি সুধ। রাশি, শশীযায় ভান 
মন্ত রক্ষপতি প্রণয়-পুসঙ্গে। 


বিহরে উদ্যানে প্রণয়িণী-নত | 


গড 


পুঙ্পমালা। 


মদে মাতোয়ারা, ভাবে ঢল ঢল, 
চঞ্চল চরণ, হৃদয় চঞ্চল, 


“বলে এই ক্ষণে অশোক কাননে 


গিয়ে দেখি নীতা ধরে কত বল, 
যায় যাবে লঙ্কা যাক্‌ রসাতল ॥ 


বলি উঠে ধায় ;১-রাণী মন্দোদরী 
কাদিয়। নিবারে পদযুগে ধরি; 
বলে, ক্ষমাকর, শোন গ্াণেশ্বর ! 
বড় পতিব্রতা। রামের সুন্দরী ॥ 
যেওনা যেওন। অনুরোধ করি ॥” 


ছেটে দশানন$ ছোটে সঙ্গী যত, 
হেথা তরুতলে, ভিখারিণী মত, 
মলিন বননা, মলিন বদনা, 
শ্রীরাম ললনা বনি অবিরত 
নয়নের নীরে ভানিছেন কত! 


জনকের প্রিয় প্রাণের ছুহিতা, 
রঘুকুলবধু শ্রীরাম বনিতা, 
চীর মাত্র পরে, মরমেতে মরে, 

গুণ গুণ স্বরে কাদিছেন নীতা; 
অশোক-কাননে শোকে অভিভূতা | 


হেন কালে আগি যমের সমান, 
ঈাড়াল নন্মুখে ! অবলার প্রাণ 


পুম্পমাল|। ৫৭ 


কিরূপ হইল, রাণী তা বুঝিলঃ 
কঠিন পুরুষ কিজ্ঞানে সন্ধান? 
জনক-নন্দিনী ভয়ে কম্পমান। * 


ভয়ে কাঁপে আজ শ্রীরাম-রমণী, 
ব্যাধ-হস্তে যথা! কাপে কুরঙ্গিণী, 

নে প্রাণের ভাঁষা, মে ঘোর নিরাশা, 
কে পারে বর্শিতে ? ছুর্দল লেখনী 
পারে ন। চিত্রতে মে ঘোর কাহিনী ! 


নীতার দুর্দশা!  দেখিয়! রাণীর 

দুটী পন্ম-চক্ষে বহেদুপী নীর, 
মুছিয়া অঞ্চলে সকাতভরে বলে, 
'মার যদি মার আর অভাগীর, 

এ যাতনা কেন দেখ রক্ষোবীর !, 
রাবণ হাসিয়া বলে “শুন ধনি ! 
এখনো ভদ্রতা করি লো জনি! 
এখনো স্থমৃতি  হইয়ে যুবতি, 
ভজোলো আমারে ; নহজ্স রঙ্গিণী 
দেখ ভজে মোরে দিবস রজনী !* 
আমি রক্ষঃপতি, এই লঙ্কা মোর 
লৌন্দরয্য-ভূষিতা ! কোথ। ধনি তোর 
রাম ক্ষুদ্র নর ! বুঝায়ে অন্তর 
ভজলে! আমারে,» এ যাতন। ঘোর 
পাইতে হবে না, এহেন কঠোর 1” 


৫৮ 


পুষ্পমালা। 


এছ ছি মহাঁরাক্জ !-__বলে মন্দোদরী 
“বলোনা বলোনা, শ্রীরাম সুন্দরী 

পতিব্রতা সতী, ওহে রক্ষ-পতি ! 
অত্তী অভিশাপে দগ্ধ হবে পুরী; 
দিবে স্বর্ণ-লঙ্কা ছার খার করি 


রাবণ হানিয়। ধরিবাঁরে চায়, 
পথ আগুলিয়। মহিষী দাড়ায়; 
ছু'গুনা ছূষ্ন! পরের ললন।” 
বলেরাণীধরে বারবার পায়, 
অবলে রাবণ ছাড়াইয়া যায়! 


ধরিবারে যায়ঃ নিত্হীর নমান, 
উঠিল গর্জিয়া জানকীর প্রাণ ; 
বলে “ছুরাচার ! কি সাধ্য তোমারঃ 
আমার শরীরে করহস্তদান! 
ধ্রাড়াও লম্পট ! এ নহে বিধান | 
“ওয়ে মূর্খ! ওরে ধষ্ট ! ওরে জীবাধম, 
কে আছে পাবণড বল তোর নম? 
চৌর্ধ্য বৃত্তি করে, পর নারী হরে 
এনে, কাপুরুষ ! আবার বিক্রম ! 
দাড়াও ব্ধর ! নারকী অধম। 
জনম ছুখিনী জনক-নন্দিনী, 
তাতে কিবা ভয় ওরে দুরাঁশয় !. 
মারিস্‌, মরিব না হয় প্রাণে । 


পু্পমাল! । ৫৯ 


কখন ভেবন। ন্বপনে দেখনা, 
জীবন থাকিতে এই পুথিবীন্তে 
চাহিবে জানকী তোমার পানে । 


“হোন্‌ ক্ষুদ্র নর মোর প্রাণেশ্বর, 
হোন্‌ বনব!নী, হোন্‌ ব সন্যানী, 
নীত1 চির দিন তাহারি দানী, 
তাহারি কারণে এসেছিনু বনে, 
তাহারি কারণে বেঁচে আছি প্রাণে, 
নতুবা যে গলে দিতাম ফাসি? 


শোন্রে বর্বর !- মোর প্রাণেশ্বর, 
ধন্ম অবতার ; চরণে তাহার 
দশ নুণ্ড তোর |বকায়ে যায় ! 
তুই যে লম্পট, পাষণ্ড কপট, 
ধম্মের মহিমা অচিন্ত অনীন! 
কিজানিন্‌ ? কিসে বুঝিবি তায় £ 


পর-নারী হরে. নিত্য আন ঘরে 
কাল ভুজঙ্গনী জনক-নন্দিন 
এবারে এনেছ মরিবে বলে, 
ভ্ীরামের বাণে ভেবেছ কি প্রাণে 
বাচিয়। ফিরিবে ? ভাব কি থাকিবে 
এক প্রাণী আর তোমার কুলে ? 


পু্পমাল1। 


কুলকন্া যত হরেছ নিয়ত, 
তাদের নিশ্বানে, প্রাণের হুতাশে 
আজ. দাবানল জ্বলেছে দেখ। 
আর রক্ষা! নাই, লঙ্কা হবে ছাই, 
তুমি ভল্ম হবে, সবংশে মরিবে, 
এই কথ! গুলি জানিয়া রেখ। 


এই মন্দোদরী পরগ। সুন্দরী 
গৃহ-লক্ষ্মী মত, নঙ্গে অবিরত-- 
নির্লজ্জ পুরুষ ! ইহারি বম্ভুখে, 
কিরূপে,আমারে চাহ ধরিবারে, 
যাঁদ থাকে মান ত্যজ গিয়ে প্রাণ 
চূর্ণ কালি দাও ও পাপ মুখে । 


পণ্ড জন্ম লয়ে, আছ পশু হয়ে, 

এ নারীর মন্ম বোঝ। তব কন্ম 
নয়রে বর্বর ! নতীর প্রেম 

কেমন সুন্দর, ও পাপ অন্তর 


কেমনে বুঝিবে? কপি কি'চিনিবে 


সংসারে ।করূপ পদার্থ হেম ?, 


শুনিয়া রাবণ জব্মনয়। উঠিল; 
আপদ মস্তক কাপিতে লাগিল ! 
কাট কাট বলে, ধায় খড়া ভুলে, 
রাণী মন্দেদরী পথ আগুপিল। 


পুঙ্গমালা। ৬১ 


ওদিকে বাজিল সমর বাঁজনা; 
বালবদ্ধ আদি জাগে নর্ধ জনা ; 
নাগর তরিয়। শ্রীরাম আনিয়া, 
উত্তর দুয়ারে দিতেছেন থানা । 


কাপিল রাবণ ;__গেল রসাভান ; 
হৃদয়-কন্দরে উপজিল ত্রান ! 


ভাবিত্তে ভাবিতে মন্দোদরী সাথে, 
ভবনে ফিরিল;__-মীতার উল্লান ! 





মাজ্জন!। 


রামের প্রতি রাবণ। 
(রামাম়ণের অন্ৃকরণ ) 


গ্রহারের যাতনায় গাণ যায় বায় গ্রায়, 
ভূমে পড়ে লুঠিছে রাবণ | 

আপাঁণিছে কুড়ি হাত, যেন হিমালয় পাত! 
দাপটেতে কম্পিত ভূন | 

ইন্দ্র যম আদি করে বাঁধা অদা যাঁর ঘর 
ছয় খতু খাঁটে বার মান। 

নমীরণ ভয়ে ভয়ে চলে স্বভুগতি হয়ে, 


দেব ক্ষ লক্ষ যার দান। 


৬২ 


পুষ্পমাল। ৷ 


আজ নেই মহারাজা যেন রবি হীনতেজা 
ভূমে পড়ে ধুলাতে লুটায়। 
নে শত নহচরাঁ মহারাণী মন্দোদরী 
পাশে পড়ে অচেতন-প্রায় । 
স্বর্ণ লঙ্কা অন্ধকার, সবে করে হাহাকার, 
কাদিতেছে যে আছে যেখানে । 
মরেছে পুরুষ যত বিধবারা শত শত 
কাদধিতেছে মিলে স্থানে স্থানে । 
হেথা দেব রঘুমণি রাবণ মরিল গণি 
বদিলেন নিষঞ্জ হইরে | 
মহাবীর হনুখান মন্ত্রিবর জাম্ববান্‌ 
আদি নবে আইল ধাইয়ে। 
এনে দেখে রঘুর।য় বন স্তপ্ডিতের প্রায় 
বিষাদেতে মালন বদন। 
বাম করে রাখি শির এক দৃষ্টরে ভাবে বীর 
যেন ঘোর দুঃখেতে মথন। 
নবাই দাড়ায়ে পাশে, হঠা নমীপে আনে 
হেন আাধ্য কারে। নাহি হয়। 
ইঙ্ষিতেতে কোলাহল ছাড়িরা বানর দল 
ঈড়াইল হইয়৷ নতয়। 
অবশেষে কিছু পর লক্ষণ যুঁড়য়া কর 
আগে গয়া করিল! প্রণাম। 
এম ভ।ইরে লক্ষ্মণ! এন করি আলিঙ্কন 
বশি কোলে করিল! শ্রীরাম। 


পুষ্পমাল1। 


একে একে কপিগণে প্রণমিল গ্ীচরণে 
সকলেই দিলা আলিঙ্গন। 
পদধুলি লয়ে শিরে বসিলাচৌদিকে ঘিরে 
ভয়ে সবে মুদিত্ত বদন ।* 
কত ক্ষণে রঘুবর ধরি লক্ষণের কর 
বলিলেন লক্ষ্মণ রে ভাই। 
মহাবীর লঙ্কাপতি তার আজ কি ছুর্গতি 
বনে আমি ভাবিতেছি তাই । 
এত নব আয়োজন করিলাম যে কারণ 
সে কামন! পুরিল আমার। 
সাগর ভে! বাধা হলে! শক্ররা! নবৎশে মলে! 
জানকীর হইল উদ্ধার । | 
রাবণের মত ভাই কিন্তু আর বীর রাই 
বীর-শুন্য ধরণী হইল। 
লঙ্কার গৌরব যত আজি হতে হলো হত 
নব স্বখ আজ ফুরাইল। 
যদিও রাবণ মোর শত্রুতা করেছে ঘোর 
তবু আজ কাঁদিছে পরাণ । 
ইচ্ছ! হর একবার দেখি শিয়ে কি, প্রকার 
পড়ে বীর পর্বত সমান। 
ইচ্ছা! হয় কাছে গিয়ে প্রেম আলিঙ্গন দ্রিয়ে 
অনননে করি রে সাস্তবনা। 
ইচ্ছা হয় নিজ করে তাহারে শুশ্রীষ। করে 
ঘুচাইগে গ্রাহার যান! । 


৬ 


৬৪ 


পুষ্পমাল|। 


রলিতে বলিতে রায় চলিলেন পায় পায় 
বানরের] চলে ম্বদুগতি | 
ক্রমে আনি উপনীত কুড়ি নেত্র নিমীলিত 
করে যেথা পড়ে লঙ্কাপতি । 
চেড়ীরা বলিল কাণে চাহি শ্রীরামের পানে 
মন্দোদরী কাঁদিতে লাঁগিল। 
খত শত সহচরী কাদে অধোমুখ করি 
শোকে যেন তরঙ্গ উঠিল। 
হেরিয়ে তাদের মুখ রামের বিদরে বুক 
দুঃখিত কুষ্ঠিত অতিশয়। 
কমল নয়ন দিয়া পড়ে অশ্রু গড়াইয়। 
বিষাদেতে পূরিল হৃদয় । 
কাদিছেন রঘুপতি হেনকালে লঙ্কাপতি 
ূচ্ছ1-ভঙ্গে মেলিল নয়ন। 
নব-জলধর-্্যাম সমীপে দেখিলা রাম 
শান্ত-মু্তি কমল-লোচন । 
দৃষ্টি মাত্রে যুড়ি কর প্রণমিলা বীরবর 
্রীরামের যুগল চরণে । 
বিষাদে,পুরিল প্রাঁণ বদন হইল ল্লান 
ধারা বহে বিংশতি নয়নে । 
রাজ্া বলে রঘুবর এই দেখ যুড়ি কর 
তব পদে মাগি হেমাজ্জনা। 
আপন কুকম্ম-ফলে গেনু আমি রসাতলে 
নিজ দোষে এত বিড়ম্বন | 


পুর্গমালা। 


তব নারী লক্ষ্মী সতী অত্যাচার তার গতি 
কভু তাহা ধর্রে না কি নয়? 
তাই এত পরিবার এক প্রাণী নাহি তার 
স্বর্ণ লঙ্কা হলো। শ্মন্যময় | 
মতীর চক্ষের জল যেথা পড়ে, নেই স্থল 
উড়ে পুড়ে যায় মেইক্ষণে | 
গুনে কভু মানি নাই আজ. দেখিলাম তাই 
নতায আজ. বুবঝিলাম মনে। 
নিজ বল অহঙ্কারে ভাবিতাম এ সংসারে 
অধর্ষ্দের হবে বুঝি জয় । 
কিন্ত আজি নেই ঘোর স্বপন ভাঙ্ষিল মোর 
আজ জ্ঞান হইল উদয়। 
বা হবার হলো তাহা, তোমার কর্তব্য যাহা 
করিলে ত বনিতার তরে । 
আপন বনিতা লয়ে যাও তুমি সখা হয়ে 
সুখে রাজ্য কর গিয়া ঘরে । 
বলে। বলে। জানকীরে যেন তিনি এ পাঁপীরে 
নিজ গুণে করেন মার্জন। | 
যে কষ্ট করেছি দান নব যেন ভুলে যান 
এই মাত্র শেষের প্রার্থনা ! 
বলিতে বলিতে হায় ! চৈতন্য মিলায়ে যায় 
ওই আখি মুদিল রাবণ। 
সবে করে হাহাকার ফেটে যায় ত্রিবৎ্নার 


কারিছেন গ্রাম লক্ষণ! 


৬৫ 


মোহিনী । 


সন্ধ্যা হলে। জনআ্রোত বিপুল কললোলে 
গৃহ মুখে হয় অগ্রনর । 
হেনকালে নারী এক, তরুবর কোলে, 
বনি গায় তুলিয়। সুন্বর ! 





বসন্তে গিয়াছে চক্ষু, শত দাখ মুখে, 
কণে শুধু সমিষ্ট লহরী; 

তাই লয়ে রাজপথে বনি মনোছুখে 
গাইত্ডেছে মধু বৃষ্টি করি। 


রূপ হত, বয়োগত তবু কি লাগিয়া, 
যে দেখিছে বেই দাড়াইছে ॥ 

' বে দাড়ায় দেই যেন বাইছে ডুবিয়া, 
ক্রমে নেত্রে নলিল বহিছে। 


গ্রথমে আনিল এক ভারবাহী জন, 
ঈাঁড়ায়ে সে শুনিতে লাগিল; 

ঝাঁক! পৃষ্ঠে এক দৃষ্টে আনন্দে ম্গন, 
সর্সেক্দ্রিয় নে রনে ডুবিল। 


তার শ্রম, তার কষ্ট, তার অনাহার, 
কোথ! আজ ! আজ রাজপথে 

দেহ তার, প্রাণ কিন্ত গণে বিহার 
করে যেন কল্পনার রথে। 


পু্পমাল!। ৬? 


দ্বিতীয়ে আনিল এক বৃদ্ধ সুত্রধর, 
শ্রম অন্তে ক্লান্ত দেহ মন 

অস্ত্র পৃষ্ঠে এক দৃষ্টে তাহারে! অন্তর 
নেই সুখ-নি্ধৃতে মগন। 


যে ধনের লাগি মরে এ বৃদ্ধ বয়ে, 
নেই ধন মনে নাহি তার ! 

মন প্রাণ নিক্ত যেন নে অস্ত রসে, 
অন্তরাত্ম! দিতেছে সাতার । 


তৃত্তীয়ে জমিল আনি কোন কর্মকার 
স্বিশ্ন তনু রুষ্বর্ণ কায় ! 

ছেই যাছু মন্ত্রে শক্তি হরে নিল তার 
পদ্রদ্বর উঠিতে ন1 চায় ! 


কি হতে কি হলে। যেন, বেন কেহ আনি 
গাণ বীণা বাজায় তাহার ! 

কেহ যেন কাপাইয়ে প্রাণে সুখ রাশি, 
বহাইছে নেত্রে ওঞ্ধার ! 


পঞ্চমে কেরাণী-ত্রয় হানিতে হাসিতে 
সমাগত, কোথা যাবে আর । , 

কেহ নেন পুতে দিল পাছুগি ভূমিতে 
প্রাণ কগি কাড়িল বার । 


ষষ্ঠেতে আল ছুই বার বিলানিনী 
হেলে দুলে উড়ায়ে অঞ্চল; 


পুষ্পমালা। 


হাব ভব কে হরিল, দাড়ীয়ে কামিনী 
চারি নেত্রে শুধু বহে জল । 


নপ্তমেতে বাবুদ্ধয় বমীর নেবিতে 
বাহিরিয়। বিপত্তি ঘটিল; 

বাক্য হরি বোব। করি আনি এক ভিতে 
কে দুজনে দাড় করাইল। 


অষ্টমে থামিল গাড়ি, উতরিয়া ধনী 
উ'কি মারে কি হয় বলিয়া ঃ 

যেই দেখা, হাত-ছাড়া গ্রাণচী অমনি 
শুন্যে যেন নিল উড়াইয়! ৷ 


মুটের ক্কন্ধেতে হস্ত রাখি ধনিবর 
দাড়াইল চিত্রার্পিত প্রায়; 
* ভৃত্য ছুটী গাড়ি ছাড়ি উত্নুক অন্তর 
গ্রাভু পার্খে আনিয়। দাড়ায় । 


চক্ষু নাই তবু নেই অন্ধ নেত্রদ্বয়ে, 
অনুরাগে অশ্রু ঝরে তারয 

মা যশোদ। যজ্ঞদ্ধারে ব্যাকুল হৃদয়ে 
কি রূপেতে করে হাহ।কার। 


গীইছে রর্মনী অন্ী নেই নে কাহিনী 
পু কীদে নিজে যশোদার দুঃখে; 
কাণা, খোঁড়া, ধনী, ভৃত্য, বার-বিলাপিনী 
আজ অশ্রু বহে শত মুখে । 


পৃষ্পমাল।। ৬৯ 


যাঁছু মন্ত্রে দি যজ্জে করিয়ে বিহ্বল 
মায়া এগ নে সঙ্গীত ধ্বনি, 

প্রাণে পশি ভাব রাশি করিয়ে চঞ্চল 
জ্ঞান বুদ্ধি ডুবায় তখনি। 


নে সঙ্গীত, শৈশবের সুখ-চিস্তা মত, 
বহে বহে আনে সুধা রাশি! 

গোপনে প্রণরী-কর্ণে প্রেমভাষা ঘত 
যত শুনি তত ভাল বানি! 


নে নজীত, শশাঙ্কের সিগ্ধ কান্তি মত, 
গুণসিন্ধু নঘনে দোলাঁয়ঃ 
হৃ্দি-বনে সমীরণ সম অবিরত 
ভাব পুতে আনন্দে নাচায়। 
নে সঙ্গীত, প্রণয়িনী প্রেম-চিন্তা হেন 
আশ-বারু ভাবান্ধি মিলনে, 
তরঙ্গে তুলির রঙ্গে কাপার যেমন, 
দেইরূপ নাচাইছে মনে । 


নে সঙ্গীত, যোগীবর ব্রন্মাম্বাদ নম, 
ভাবে ভাবে উঠায় লম্রী ॥ 

গভীর অস্ফুট সুখ দের নিনূপম, 
ভোবে জীৰ আপনা পানরি | 


প্রাণে জড়াইয়! ধ্বনি হৃদয়ে নিশিয়! 
শ্ুতি যুগে লাগিয়। থাকিছে ». 


পুঙ্পমালা। 


সবলে হৃদয়-পিও ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়া, 
রনাস্বতে মাখিয়৷ গড়িছে। 


রাত্রি হলো, কণ্ঠস্বর হংলরে কাঁমিনী- 
পান্থক্ছন পাইল চেতনা ; 

কাঁণা খোঁড়া বাল ব্রদ্ধ বার বিলানিনী 
গৃহে তবে ফিরে সর্দ জনা | 


ভীৰ। 


লজ্জাবগুষঠনে কেন সুধাং্খ বদন, 


বাপ বোন ! ভয় নাই, আমি লো নরলে, 


ও পবিত্র মুখে তব, নীচের মতন 
ফেলিবেনা পাপ-দৃষ্টি, চাও মন খুলে | 


দগ্ধ হোক্‌ দুটি তার, পুড়ুক হৃদয়, 

যার প্রাণে, প্রস্ফুটিত কুন্ুম-নিন্দিত 
স্থকোমল কান্তি তব পবিত্রতাময় 
দেখে, নীচ পাপচিন্তা হয় লো উদ্দিত। 


.ওই মুখে ন্বর্গশোভা, সে চক্ষে নিরয়, 


ওই নিক্ষলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভত্নন] ; 
সতীত্ব উন্নত শৃঙ্গে তোমার আলয়, 
কীট-নম ভুলুন্ঠিত তাহার বানন]। 


পুজ্পমাল।। ৭১ 


শুন গো! ললনে! এতে বিহগী যেমতি 
তরল তপনালে।কে খেলে দিজ মনে, 
কোথ! ব্যাধ ধরা-পৃষ্ঠে ! তুমি লো তেমতি 
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সেজনে । 


বালকে কুনুম তোলে, পণ্ডিতে তাহার 
মৌরভে আনন্দ পান, তুপিলে মে ফুল, 
ল্লান হয়, বায় শোভা, যার গন্ধ ভার, 
থাক বৃক্ষে ॥ গন্ধে দেশ কর লো আকুল । 


তুমি নারী, জান নাকি নারী এজগতে 
এমরু জগতে যেন বটচ্ছায়। সম; 
নারী আত্তপত্র এই জীবনের পথে, 
গৃহলক্ষ্মী কুলণন্ধ্্ী নারী গিরুপমা । 


কিন্ত বঙ্গে নারী-জন্ম বড় বিড়ম্বন| ॥ 

তাই ভবি ও বিশাল সুন্দর নরনে, 

বহে ন। ত ধারা বোন্‌ ! নারীর যাতন। 

এ বঙ্গ-নতনারে দেখে কাদিলো নিজ্জনে । 


কে এত নহিনু বঙ্গ-বালার সমান ! 
বন-স্বগী নম ভীরু, লাজে নিমীলিতা, 
প্রেমের কিরণ-স্পর্শে পরফুলিত গাণ, 
সে কিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা ৯ 


দেখ বোন্‌ ! তোনা নম অনেক যুবতী 
এই বঙ্গে পশুনম পুরুষে ভজিয়ে, 


ণহ 


পুঙ্পমালা। 


কাদিতেছে দিবারাতি ! প্রেমে পুঁজে সতী, 
পতি নে পবিত্র প্রেম আবে বিকাইয়ে ! 


আরো কন্ত বঙ্গবালা নিরাশ-নলিলে, 
প্রেম-আশ। বিনর্ভিয়ে বৈধব্য-আগারে 
বনি কাদে; বল দেখি সে কথা স্মরিয়ে 
এবক্গে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পারে ? 


তুমি যার, তোমারো৷ কি তিনিলো সুন্দরি ! 
আহা যেন তাই হয়! হৃদয়ে হৃদয়ে 

প্রাণে প্রাণে মিশে স্বখে বহুক্‌ লহরী, 
গণয় আনন্দ শান্তি থাকুক আলয়ে। 


বুঝেছ কি, কি পদার্থ প্রণয় জগতে ? 
গাণে প্রাণে সদ। কথ, প্রাণে প্রাণে লয়, 
এক প্রাণ শ্রোত যেন অন্য গ্রাণে বয়, 
ভাঙ্গে না ছেড়ে ন! প্রেম যেন কোনমতে | 


প্রণয় সহিষু, প্রেম মপুরতাময়, 

চক্ষের কম্বল পোম, হৃদয়ে চন্দন, 

প্রাণে সুধা-বিন্দুনেক, প্রেম জ্যোতিম্ময় 
বিষম বিপত্তি ঘোরে, নিজ্জনে জন । 


প্রেমে ভীরু ছুঃনাহণী, বোবারে বলায়, 
নির্বোধে সুবুদ্ধি করে, হানায় দুঃখীরে, 
ভূলায় আহার নিদ্রা, স্বার্থ দূরে যায়, 
মজে প্রাণ করি স্নান সুধা-সিন্ধুনীরে | 
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এ প্রুণয়ে বাঁধা কান্ত আছে কি তোঁমার ! 
ভাল বেন, ভাঁল বান। মিলিবে তখনি ! 
সমগ্র গ্রাণটী ধরে দিও উপহার, 

সমগ্র প্রাণী হাতে পাইৰে অমনি! 


কবি আমি দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা 
এই মন্ত্র মনে রেখে করোলে। সাধনা ; 
এই মন্ত্রে নি্গ কান্ডে করাইও দীক্ষা, 
বিমল আনন্দ-আোতে ভানিবে ছুজন! 





বিদায়। 

কি ঘোর বারতা আজ অযোধ্য। নগরে !. 
সহনা বিষাদ নিশ! পশে ঘরে ঘরে । 
যথা বায় তথ] শোক, তথা হাহাকার, 
আজ পুরজন কেন ফেলে অজ্ধার ! 
কেন না কাদিবে ? কাল নিশি পোহাইলে, 
ভাঁনায়ে নবারে ঘোর বিষাদ সলিলে, 
অকারণে যাবে বনে রাম গুণমণি। 
তাই আজ ঘরে ঘরে এত আত্তধ্বনি ; 
তাই আজ শত নেত্রে বহিতেছে বারি ; 
হা রাম !্রীরাম ! রবে কাপিতেছে পুরী! 
কিরূপে বর্ণবে কবি অযোধ্যার দশা; 
অস্ত গেছে ভানু; নিশা এনেছে তমন। 

ঘা] 


ণ্ি 
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ঢাকিতে সে শোকচ্ছবি ; রাজ অন্তপুরে 

আজ যে ন্বলে না বাতি অন্ধকার ঘরে 

পড়িয়া কীদছে যত শ্ীারাম জননী 

হা রাম ! শ্রীরাম ! আজ প্রাতি মুখে ধ্বনি ! 

ভূলুন্িত। আজি মাত। কোশল-দুহিতা, 

ক্ষণে জাগি, ক্ষণে পুণ হন নিমীলিতা ; 

উরু পরে মাতৃশির রাখি রঘুপতি, 

শুশ্ুষাতে ব্যস্ত আছ ! পার্থে নীতা অতী 

নীরবে ব্যজনে রত; এক অশ্রু আনে, 

না মুছিতে অন্য শীরে মুখচন্দ্র ভানে ! 

সবে নিরুত্বর শুধু জননি ! জননি ! 

মিষ্ট ভাষে শিরন্তর ডাকেন নৃণি ! 

নেত্র না মেলেন, যেন ঘুমায়ে খুমায়ে 

রাম রে ! বাবারে ! বলে উঠেন ডাকিয়ে ! 
ওদিকে লক্ষ্মণ বীর লইতে বিদায়, 

চলিল। উম্মিলা বনি কীদেন বথায় ! 

একান্তে পাইয়! কান্ডে উন্মিল! সুন্দরী, 

কাদে আজ, কাল গ্রাতে না যেতে শর্কারী, 

জাজিন বন্কল বানে আবরি নে দেহ 

ছাড়িয়ে যাইবে বীর সে অযোধ্যা গেহ। 

তাইত উন্দিল৷ আক্গ আকুল পরাণে 

এত কাদে ; সশীপেতে চাহি ধরাপানে, 

ধনু পৃষ্ঠে রাখি শির খ্বির বীরবর, 

বিন্দু বিন্দু পড়ে জশ্ঞ মেদিনী উপর॥ 
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উর্্দিল। বলেন ;_ নাথ ! গ্রানন্ন নয়নে. 
চেয়ে দেখ, কথা কও অভাগীর ননে। 
হে বীর ! পাপ তুমি, আমি তব লতা, 
তুমি কায়া, আমি ছায়াঃ নাথ তুমি যথা 
দানী তথা, চেয়ে দেখ ! বীর-চুড়ামণি ! 
কত অপরাধ দ্ানী করেছে আপনি 

তব পদে, কিন্তু নাথ দ্রিনেকের তরে 
দেখি ন। বিরাগ ক্রোধ তোমার অন্তরে 
চির স্ুপ্নন্ন মুখ, প্রণয়ে উজ্জ্বল, 
উত্নাহ আনন্দে পূর্ণ নয়ন-বুগল | 

আজি কেন মেই আখি আছ নামাইয়া, 
আজি কেন দুরে নাথ থাক প্লাড়াইয়। ? 
কি দারুণ কথ। মোরে আজ প্রাণেশ্বর ! 
শুনাইলে ! আজ হতে শুন্য মোর ঘর ! 
বলিলে কি ক'রে বীর? তোমা গত প্রাণ, 
তুমি গতি ভউন্দিলার ; বজ্জের নমান 

এ বারতা তবে নাথ কিরূপে বলিলে ? 
এতকাল কোলে করে বারে বাড়।ইলে 
আজি নে প্রণয়ে নাথ চরণে দলির। 
কিরূপে যাইতে চাও একাকী ফেলিয়! ? 
চল বনে আমি যাব, দিদি একাকিনী 
যান কেন, আমি তার হইব নঙ্গিনী। 
রামচন্দ্র-পদ-সেবা ভাবিয়াছ নার, 

হে নাথ গুরু ত তিনি তন উন্দিলার, 


ণ্৫ 
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চল বীর তার নেব! করি তিন জনে, 
বেড়াব পরম সুখে ভুধরে কাননে | 
প্রাণ-কান্ত ! তুমি পার্থখে থাকিলে আমার 
পথ-শ্রম, স্বত্যু ভয়, অরণ্য অপার, 

নাহি গণি। মুখ তোঁলো বিশাল নয়নে 
উন্দিলা-বল্লভ ! চাও উশ্রিলার পানে ! 
বলিলা লক্ষ্মণ বীর, প্রাণের উর্দ্মিলে ! 
কেঁদন। প্রেয়লঘি আর ! জানি গে। নরলে 
আমাগত প্রাণ তব, পড়ি এ ভননে 

অনন্য বিরহ তুমি নহিবে কেমনে, 

তাও জানি, কিন্ত প্রিয়েকি করিবে বল 
সয়ে থাক । কল?) গাতে বিবিধ মঙ্গল, 
আনন্দ উৎ্দনবে মগ্ন হবে এ নগরী, 


ভ্ীরামের অভিষেক ! তা না প্রাণেশ্বরি ! 


নির্নানিত আজি রাম তক্কর সমান! 
দেখিয়। সুস্থির আর থাকে কি লো প্রাণ ! 
গুতিজ্ঞা করেছি তাই, আমি দান হয়ে, 
জ্রীরামের পদযুগ এ হৃদয়ে লয়ে, 

যথা যান তথ। যাব; আমি যোগাইব 
পিপানার জল তীর চরণ সেঁবব 

শ্রান্ত হলে; ক্ষুধাকীলে বন ফল আনি 
আমি দিব; নিব আজ্ঞা পিতৃ-নম জানি । 
প্রাতিজ্ঞা করেছি তাই বন্ধল বনন 

পরিয়। নন্যানী হব, শ্রীরাম নেবন 
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করিব লাধন মন্ত্র, থাকিব স্ববশ ॥ 
তুলিব না আখে আর বর্ষ চতুর্দশ 

কোন রমণীর সুখে * রাখিব চরণে 

এই দৃষ্টিঃ তাই প্রিয়ে আজ ও বদনে 
তুলিতে পারি ন। আখি ! যে মুখ হেরিলে 
প্লায় নম্তাপ ভানি আনন্দ-নলিলে, 
আঙ্ি নে প্রাণের প্রিয় বদন তোমার, 
প্রাতিজ্ঞা করেছি প্রিয়ে ! দেখিব না আর। 
আজি ও পালঙ্কে আমি আর বনিব না, 
আজি ও সুন্দর তনু আর ছুইবনা। 
পতিব্রতে ! ব্রত মোর হৃদয়ে বুঝিয়া, 
স্থির হও; প্রাণে প্রাণে রেখেছ বাধিয়৷ 
যেই গ্রন্থ, খুলে দেও নরল হৃদয়ে, 
লইয়া বিদায় আমি যাই তুষ্ট হয়ে। 
বীর-পুত্রি ! বীর-পত্তী বলে অভিমান 
থাকে যদ্দি, ধৈর্য ধর, ধৈর্যের নমান 
গুণ নাই; ন্বর্ণ প্রেম, বিরহ অনলে 
জানিও পরীক্ষা তার এই ধরা তলে। 
ধৈর্য ধর, গুরুনেব! কর কায় মনে 

তবে ত কিনিবে প্রিয়ে তোমার ল্্মণে 1 
এক্চিত্তে গুরু-সেবা করিয়ে উভয়ে, 
অবশেষে কাল-অন্তে, আনিয়া আলয়ে, 
দেখা দিব, টাদ দুখ দেখিব আবার; 
নিজ হস্তে নুছাইব ওই নেত্র ধার ॥ 
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ও পালঙ্কে প্রাণ খুলে আবার বলিব, 
আবার তৃষিত নেত্রে ও মুখ হেরিব। 
তদবধি তবে প্রিয়ে লই লে৷ বিদায়, 

কেঁদ না, ব্যাকুল আর করো না আমায় । 
বলিতে ব'লতে বীর হইল বাহির; 
উর্মিলা পড়িয়া কাদে শোকেতে অধীর । 


আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি । 


জীবন-প্রাস্তরে 


পান্থ কোন জন 


একাকী বণিয়। 
ভাবে প্রাণ-তৃষ! 
হেন কালে তথ! 
দিল দরশন 


শ্রাম্ত কলেবর, 
বিষ অন্তর, , 
চিন্তায় মগন, 
কেকরেবারণ! 
আনক্তি সুন্দরী 
বন আলে করি । 


আনক্তি। 


আনিল আসক্তি 


ঢল ঢল রূপে, 
মধুর অধরে 
হানি সুধা-মাথা 


চটুল-নয়না, 
গারক্ বদনা; 
স্মধুর হান, 
সুললিত ভাষ; 
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বিশাল নয়নে 
পুর্ণিত কপোলে 
ভাবের তরঙে 
হানির তরঙ্গ 
কমনীয় তনু 
সরম রাখিতে 
কবরী ঢাকিতে 
সরমে বেহায়। 
যৌবনের ভরে 
যেন নব লতা 
হানিতে হানিতে 
বনন অঞ্চল 
আনিল তরুণী 
মধুর সম্ভাষে 
“নামেতে আনক্তি 
গন্ধর্ব নগরে 
হিমাদ্রির কোলে 
গন্ধর্ব নগর 
ভূবনে অতুল 
আনন্দ-নিলয় 
সুখদ বসন্ত 

চির বিকনিত 
চির পিকরাজ 
চির পুর্ণ শশী 


আনন্দের আভা, 
উল্লাসের প্রভা ! 
যেন চিত দোলে, 
আরক্ত কপোলে;, 
আধ আবরিত 
আ৷রে। প্রকাশিত ! 
অনার্ত হৃদি ৃ 
এ নুদ্তন বিধি! 
কিবা সুশোভিত, 
নব প্রস্ফুটিত; 
হেলিয়া ছুলিয়া, 
ভূমে লোটাইয়া, 
কাছে দাড়াইল; 
বলিতে লাগিল ঃ__ 
গন্ধব্ব-যুবতী 
করি হে বনতি। 
কৈলানের তলে 
খ্যাত ধরাতলে ॥ 
নে গন্ধবব-ধাম,, 
“নুখ-দুর্গ* নাম। 
তথা চিরকাল, 
তথা পুজ্প জাল, 
গ[ইছে সুস্বরে ; 
বিহরে অশ্বরে; 
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তথা বনি আমি 
মন্দাকিণী জলে 
মরাল নারন 
সব নখীগণে 
নুচ্ছায় নিকু্জে 
দিবা উত্তাপ 
প্রানন্ন নরনে 
হব নখী মিলি 
সঞ্ল রঙ্গিণী 
পর্বতে পর্বতে 
নানা রন রঙ্গে 
ভানি দিবানিশি 
রনিক সুজন ! 


' চাও কি সেপুরী? 


হবে কি অতিথি 
নাজাব তোমারে 
সুরম্য নদন 

রম্য অশ্ব গজ: 
মিলিবে নকল, 
শয্যার সঙ্গিনী 
করি অভিষেক 
দাসী হয়ে রব 
বিলান সামন্ত 
যোগাইবে আনি 


আনন্দে বিহরি, 
জল কেলি করি । 
হংনী ননে মেলি 
করি জল কেলি; 
পুষ্প শয্য! করি 
নকলে পানরি | 
তরি ভানাইয়। 
বেড়াই ভানিয়া ॥ 
মিলে গাই নারি, 
প্রতিধ্বনি তারি ! 
বিলাস-তরঙ্গে 
সহচরী সঙ্গে ! 
যাবে কি তথায়, 
চাঁও কি আমায় » 
আমাদের দেশে? 
আমি রাজবেশে। 
রম্য উপবন, 
সুরম্য শয়ন, 
তথা রাক্ঞা তুমি 
দানী হব আমি । 
গ্াণ নিংহাননে, 


তোমারি চরণেঃ 


শত নহচরী, 


দিবস শর্করী। 
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রমণীর প্রেমে 
রমণীর প্রেমে, 
আনন্দে উল্লানে 
যাইতে নে দেশে 


হয়ে সুরক্ষিত 
হইয়ে নিদ্রিত, 
কাটিবে সময়, 
বানন! কি হয়? 


পথিক ॥ 


নীরবিল বাল। | 
আমি যার তরে 
তব সুখ-ছুর্গ 


নে বলে; _“নুন্দরি 
দেশে দেশে ফিরি, 
নহেতনেস্থান, 


তাহে পিপানিত নহে মোর প্রাণ । 
যাও নিজ দেশে প্রনন্ন সরনে। 


জল কেপি কর 


মনের হরষে । 


মোর অন্য আশা, প্রাণ অন্ত চায়ঃ 


তাহার উদ্দেশে 


চলি পুনরায় 1” 


বিরক্তি । 

পল।ল আনক্তিঃ নমুদীন-নয়ন। 
আনিল বিরক্তি বিষর-বদ না । 
রুক্ষ রুক্ষ কেশ রুক্ষ রুক্ষ বেশ, 
শুক মুখে নাহি প্রনন্নতা-লেশঃ 
যৌবনে যোগ্িনী কমগুলু করে, 
ঢাকিয়াছেরপ গৈরিক অন্বরে, 
বলয় ফোলয়। রুদ্রাক্ষের মাল, 
কবরীর স্থানে রুক্ষ জটাজাল, 


বিভূতি-লেপিত 
ভস্মে আচ্ছা।দত 


রম্য কলেবর, 
ঞনুখ অন্দর ঃ 


২ 


পু্পমালা। 


আরক্ত বিশাল, 
কি প্রশান্ত দি! 
অনিন্য এ স্থ্টি 
এই কথা শুধু 
উদশন উদ্বান 
উদান উদান 
গেরিকের চর 
তথাপি সম্ত্রমে 
পদ্ার্পণে ভক্তি 
নিমেষে চাঞ্চল্য 
আনি দ্রাড়াইল 
চমকিল প্রাণ 
কতক্ষণে বলে, 
এব্াকী বনিয়। 
এস মে।র ননে 
পু(থবীর ধুলি 
অনিত্য উদর 
কেন বথ। ফের 
ধূলি নু খেয়ে 
তার তরে কেন 
সংসারের সুখ 
এ সকলে সুখী 
সব বিড়ম্বন। 
অপদার্থ নৰ 


বিশুদ্ধ নয়নে 
যেন-দরশনে 
অনিত্য সত্সার, 
করিছে গাচার | 
নয়নের ভাব 
গস্তীর ্বভাঁব ॥ 
মাত্র পরিধান, 
চমকিত প্রাণ; 
রসের নঞ্চার 
করে পরিহার ! 
গম্ভীর প্ররুতি, 
উপজিল ভীতি । 
“কে হে পান্থবর ! 
বিরন-অন্তর 
কি.ছার নংসার, 
সকলি অনার ! 
পুরিবার আশে, 
হেন দেশে দেশে, 
যে ডদর পুরে, 
মরিতেছে ঘুরে ? 
ইন্দ্রিয়ের সেবা, 
হইয়াছে কেবা ? 
সব ঘোর মায়া, 
অবাস্তব ছায়।, 
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এম মোর নে 
এন পুণ্যোদ্দেশে 
পথশ্রান্ত হলে, 
লভিবে বিশ্রাম, 
উদর পুরিবে, 
পিয়ে শ্রমতৃষ। 
পুরুষ রমণী 

রব এক সনে 
ইন্দ্রিয় নত্হাঁর 
জানন। ত পান্থ 
রিপুর দমন 
রিপুর বিনাশ 
দেহ মন ্ুখ 
নংনারের পাশ 
ধন পুত্র জায়! 

এ অবে হৃদয়ে 
মোর নে সুখে 
বল হে আনিতে 


গৃহ পরিহরি 

তীর্থ যাত্র৷ করি । 
পড়ি তরুতলে 
বন ফুল ফলে, 
নির্বরের জল 
করিনে শীতল। 
ঘাঁদও উভয়ে, 
পাবিত্র হৃদয়ে । 
বৈরাগ্য আচার, 
কত সুখ তার, 
ঘে।র বিড়ম্বনা, 
প্ররুষ্ট নাধনা | 
পদতলে দলি, 
ছিড়ে এন চলি। 
কর তুচ্ছ জ্ঞান, 
দিওনদাকে। স্থানঃ 
যাইবে নমর, 
বাননা কি হয়?" 


পথিক । 


থামিল যোগিনীঃ “নে বলিল নতি! 


যার তরে মোর 
তব ধশ্ম-পথ 


দেশে দেশে গতি, 
নহেত নে স্থান, 


তাহে পিপানিত নহে মোর প্রাণ, 


৮৪ 


পুম্পমাল!। 


মোর অন্য আশা, গাণ অন্য চায় 
তাহার উদ্দেশে চলি পুনরায় ! 


অবশেষে ভক্তি 
পাসন্ন সুন্দর 
পবিত্রতা, প্রেম, 
মিশায়ে জড়িত 
স্বচ্ছ কপ-শোভা। 
গুনন্ন কপোলে 
শারদ চক্দ্রিক। 
দেখে মুগ্ধ আখি 


'মুখ-চক্ দেখে, 


সুন্দর ্বভাবে 
বয়নে যৌবন 
গ্রানন্ন গম্ভীর 
বিনীত ভাষিণী 
বিনয় সঙ্ষোচে 
আর্দবতাবে দিক 
লাজে লুক্কায়িত 


* সরম বিভ্রম়ে 


কাছে দাড়াইয়। 
বণে বর্ণে ষেন 
বর্ণে বর্ণে প্রাণ 


ভক্তি । 


দিলা দরশন, 
পবিত্র বদন ॥ 
শান্তি, একননে 
যেন ছুনয়নে ! 
উদ্ধার প্ররুতি, 
আনন্দের জ্যোতি! 
সম কান্তি তার, 
দেখে বার বার ! 
হুদয় জড়ায়, 
পর ভাব যায়, 
নাহি চঞ্চলতা, 
ভাবে মধুরতাঃ 
বিনীত হানিনী, 
সুধীর গামিনী, 
পবিত্রতাময় ; 
যেন রিপুচয় ॥ 
সন্কুচিত। হয়ে, 
বলিল বিনয়ে, 
অন্ত বধিল, 
জাগিতে লাখিল ॥ 


পুষ্পমালা। 


ঘলে,- পাহস্থবর ! 
বুঝেছি যে জন্য 
আমি দেব-কন্তা 
কৈলান-শিখরে 
পিতা “তত্ব-জ্ঞান", 
সহচরী মোর 
দেবের বাঞ্তিত 
চির শোভাময় 
জাতি ধন্ম নাই, 
নাহি ন্বার্থচিন্তা, 
নর নারী সবে 
পরস্পরে সুখী 
ভালবাপ! দিয়ে 
এক প্রাণ শ্রোভ 
প্রাণ ব্রহ্ম-পকদ্ে 
এইরূপে দিন 
বুগে যুগে বাপু 
দেখিবে সেখানে 
কি বর্ণি, দেখে 
যাইতে নে দেশে 


কর অবধান, 
পিপাসিত প্রাণ; 
ভক্তি নাম ধরি, 
অদা বান করি । 
জননী “নাধনা”, 
ভশ্বী “আরাধনা, 
রম্য সেই ধাম, 
“মোক্ষ-ছুর্থ নাম, 
নাহি আত্মপর, 
নেব। পরস্পর, 
ভাই ভগ্ী মত, 
করে "বিরত , 
জুড়ায় হৃদয়, 
অন্য প্রাণে বয়, 
হস্ত কাজে তার 
কাটিছে সবার, 
জন্মেছেন বত 
অনে একই্রিত 
ভুলিবে হুদয়, 
বাননা কি হর? 


পথিক । 


গুনিয়! পথিক্ষ 
কর যোড় করি 


উঠি দাড়াইল, 


বলিতে লাগিল +--5 


৫ 


৮৬ 


পুষ্গমাল!। 


ওগো দেবকন্যে ! 
গ্রাণের পিপানা। 
পিপানিত গাঁণ 
তব ননে যাই 
সেই মোক্ষ-ভূর্গ 
করিয়। বেড়াই 
গাণ তাই চায় 
আমার দুর্দিন 


কি শুনিব আর 
গেল এই বার ! 
চলত্বর1 করে 

নে খিরি-শিখরে , 
মম প্রিয় স্থান, 
তাহারি সন্ধান; 
তন কপা বলে 
গেল বু'ঝ চলে। 


বহুদূরে নয়। 


(গভীর নিশীখে পিখিত ) 


গভীর রজনী ! 
জাগ রেজাগরে 
প্রাণ-গির ভাই 
জাগ রে নকলে, 
ভারতের গতি 
ভেবে আজ কেন 
দুঃখের কাহিনী 
আজ যাও শিড্রে! 
সুখের শয্যায় 
স্বত প্রায় পড়ে 
এনকল কিরে 
কিরূপে ঘুমাই, 


ডুদবছে ধরণী, 
সাধের লেখনী ! 
ভারত-নম্তান ! 
শোন করি গান 
ভারত-নিয়তি 
উথলিল গাণ ? 
তাই কর গান। 
আজ ঘুমাঁব না, 
আজ শুইব না, 
জন্ম-ভূমি যার, 
ভাল লাগে তার৯ 
গুনিবারে পাই 
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যেন আর্ত নাদ, 
শুনে যে কেদেছে 


ঘুমাইতে যাই 
“ঘুমায়ে কি আছ 
তাইত আমার 
তাইত আমার 
একাকী জাশির। 
অন্য সব ভাই 
কেন না কলে 
সনে যে জ্বণিল 
কি করি ভাবিয়ে 
আপে কিরে জাগি । 
এহেন 'আগণে 
কি করি কি করি, 
ইচ্ছা ডাকি গিয়ে 
ঘুমান্নে ভাই ! 
দুর্ঘলের মাত। 
লক্ষ শিশ্ব কোলে 
গভীর আধারে 
লুকালে কি মাত! 
নিজে ত ঘূসালে, 
কি রব শুনালে 
হদর ভ:রয়। 


যেন হাহাকার, 
পরাণ আমার । 


কেহ কাঁণে বলে 
স্তন নকলে !” 
ঘুম দূরে গেল; 
গ্রাণ উথিল, 
রহেছি বণিয়া, 
কেন ঘুমাহল ? 
নেরব শুনিল ? 
উত্ন!হ-আনল 
হৃদয় চঞ্চল; 

কে ঘুমাতে পারে 
ঘেরিয়াছে যারে 
কিনে অগ্নি ধরি, 
উঠে দ্বারে দ্বারে, 
আর এ প্রকারে । 
প্রিয় বঙ্গ-ভূমি! 
ঘুমাইলে তুমি ৪, 
ঢাকি প্রিয় মুখ 
অন্তরের দুখ ? 
আমারে জাগালে 
হরে নিলে সুখ, 
উথলিল দুখ । 


পুপমালা। 


কার কথ। ভাবি, 
সব অন্ধকার 

কোগি কোটী লোক 
চির মগ্ন, যেন 
দারিদ্র্য ভাবনা, 
শোণিত শুষিছে 
নির্ধাক্‌ হইয়া 


অভদ্র কি ভদ্র 
অনাহারে শীর্ণ 
না যেতে যৌবন 
বিষাদ নিরাশ 
দারিদ্র্য বাতায় 
চূর্ণ আশা যত 
নে মুখ ভাবিলে 


জ্ঞান পেয়ে যার। 
দেশের দুর্দশা 
জঘন্য আমোদে 
অকারণ বকে, 
শনীচ পণ্ড প্রায়, 
মগ নিরম্তর , 
নীচ রিপু মাত্র 


বণ করি কিন্বা 
“ম। তোর সৌভাগ্য 


কোন্‌ দিক দেখি, 
যেদিকে নিরখি! 
অজ্ঞান-আধারে 


আছে কারাগারে ; 
অনন্য যাতন। 
তাদের সত্নারে, 
কাদে পরম্পরে ॥ 


লোক শত শত 
দেখি অবিরত + 
তাদের নয়নে 
দেখি এক ননে, 
গাণ পিষে যায় 
কঠোর ঘর্ষণে, 
ঘুমাই কেমনে ? 


হয়েছে শিক্ষিত, 
তারাও বিস্বাত ; 
দেখি কাল হরে, 
হানে হা হা করে, 
ইন্দ্রিয় সেবায় 
জ্ঞান শিক্ষা করে, 
চিনেছে সংসারে ! 


কাদ্দি ডাক ছেড়ে, 
কে লইল কেড়ে,” 


পুষ্গমাল। ৮৯ 


আর বার ভাবি 
বলি, _ক্ষেমা কর, 
ডুবানূনে ভাই ! 
যথেষ্ট হয়েছে ! 
আছে জন্ম-ভূমি 


হায়রে! রমণী 
মানবের ঘরে 

নে বঙ্গ ললন। 
সারল্যের ছবি, 
সবার ঘ্বণিত 

হয়ে নহিতেছে 
ছুঃখিনী নারিক। 


সাধে কি রমণি ! 
বাধে কি ভারতি ! 
যুগ বুগান্তর 

বদ্ধ হয়ে গেল 
স্রেহের জলধি 
তবু দেখি নারী 
দেখে মুগ্ধ আখি 


কার কথা ভানি 
গভীর দুর্দশা 
আজি তবে আমি 
তাই ত জাগিয়। 


যাই পাঁয়ে ধরে 
আর ভারতেরে 
বাকি কিছু নাই 
বছ দিন ধরে 
মরমেতে মরে) 


জগতের শোভ। 
স্বরগের প্রভা ॥ 
স্রেহের মুরতি, 
কোমল প্রকৃতি, 
চরণে দলিত 
অশেষ দুর্গতি, 
কাদে দিবা-রাতি ! 


তোরে ভাল বানি ? 
তার কাছে'সআদি! 
অভজ্ঞান-আপারে, 
কত অত্যাচারে, 
অম্বতের নদী, 

এ পাপ নধ্নারে, 
চায় দেখিবানে। 


কোন্‌ দিকে হেরি, 
চারিদিকে দেরি, 
ঘুমাই কেমনে ! 

কাদ রেনির্জনে। 


পুষ্পমালা। 


ভাই বঙ্গবানি 
কি আছে সম্বল 
ওঠ ওঠ ভাই, 


কাজ কি ঘুমায়ে, 
কাজ কি বিশ্রামে 
এ ঘোর দুর্দশা 
বিন্দু বিন্দু রক্ত 
তিল তিল করে 
বল বুদ্ধি মন 

আয় ধরে দিই 


উত্নাহেতে পুড়ে 
তাও যদ্দি হয়, 
'বুঝিয়াছি বেশ 
তবে যে জাগিবে 
আয় জন কত 
খাটিয়া জীবন 
তবে যদ্দি জাগে 


আয় রে বোম্বাই ! 
বথা গণ্ডগোলে 
ভারতের তোরা 
আয় নবে মিলে 
মিলে পরম্পরে, 


উঠে কাদ আনি, 
অশ্রপাত বিনে, 
থাকি জাগরণে। 


থাকি জাঁগরণে, 
খাটি প্রাণপণে, 
ঘুমালে কি যায় ! 
পড়,ক ধরায়, 
আয় যাই মরে, 
মিলিয়! অবায় 
ভারতের পায় । 


মরিব অকালে, 
ভোকৃরে কপালে ! 
দিতে হবে প্রাণ, 
ভারত-নম্ত।ন, 
ধরি এই ব্রত 

করি অবসান, 
ভারত-নন্তান। 


আয় রে মান্দ্রাজ ! 

নাহি কোন কাজ, 

অমূল্য রতন, 

করি জাগরণ * 
দেশের উদ্ধারে 


পুষ্পমাল!। ৯১ 


আয় দেখি বে 


দেখি রে দুর্দশ। 


ভাই মহারাষ্ট্র! 
পৌরুষের আভা 
ঈাড়াও আনিয়! 
মুখ দেখে আশা 
সাহনের কথা 
প্রিয় ভারতের 
জয় মহারাষ্ট্র 


আয় রাজপুত, 
জাতি-ধশ্ম-ভেদ 
ভারহ রুধির 
ভাই বলে নিন্তে 
আয় ভাই বলে 
ভাই হয়ে রব 
করো না রে দ্বণ। 


পাইয়াছি শিক্ষা, 
তোরা ভাই সব 
ত। বলে ভেব ন!, 
আর বলিব ন! 
তোদের যে গতি 
তোদিকে ফেলিয়। 
সবে এক হয়ে 


করি প্রাণপণ, 
ন।যায় কেমন? 


তোমার কপালে, 
আছে চির কালে, 
কাছে একবার, 
বাড়কু আমার, 
গুনে যাক ব্যথা, 
হোক রে উদ্ধার, 
জয়রে তোমার। 


আয় প্রিয় শিক, 
অকলি অলীক, 
সবার শরীরে, 
তবে শঙ্ক। কিরে! 
দিব প্রাণ খুলে 
তোদের মন্দিরে, 
ভীরু বাজালিরে। 


পেয়েছি ত মান, 
আছিন্‌ অজ্ঞান, 
করিব মমতা, 
সুশিক্ষার কথা, 
আমারে! নে গতি, 
চাই না নভ্যতা, 
থাকিব নর্বথা | 


পুষ্পমালা। 


শেষে ডেকে বলি 
প্রাচীন শত্রত। 
দেশের ছুর্দশ। 
তোরা ত নম্তান 
নে শত্রুত৷ ভুলে 
পুতে রাখ কথা 
বল শুধু--মোরা 


ভারতের তোরা, 
আয় পূর্ণ হলে! 
সবে এক দশা, 
তবে রে শক্রত! 
মিলি ভাই ভাই 
ঘুষিয়া বেড়াই 
আমাদের মাতা 


আর কারে ডাকি 
ভারত ললন| 


তোরা ন। উঠিলে 
তোর। না জাণিলে 
ওঠ একবার 
কেবল পুরুষে 

এক পায়ে দেশ 


ওঠ গো আবার 
প্রিয় ভারতের" 


ওরে যন ভাই, 
প্রয়োজন নাই ঃ 
দেখ হলে। ঢের, 
প্রিয় ভারতের, 
আয় প্রাণ খুলে, 
মশ্লরেম, কাফের, 
প্রিয় ভারতের” । 


তোদের আমরা, 
আনন্দের ভর। ! 
তবে অহঙ্কার, 
শোভে নাযেআর 
জয়ধ্বনি গাই, 
শুভ সমাচার, 
বাঁচিল আবার। 
ওঠ গো ভগিনি ! 
কারার বন্দিনী, 
দেশ যে উঠেন!, 
দেশ যেজাগেনা 
দেশের উদ্ধার, 
হবে না হবে না, 
কভু দাড়াবে না। 


সুচারু-হাসিনি ! 
যতেক নন্দিনী, 


পুশ্পমালা। ৯৩ 


প্রাণ কাস্তে যবে 
পৌরুষের কথ। 
কোমল সন্তানে 
পিয়াও পৌরুষ, 
ভারতের চুড়। 
ওই চাদ মুখে 
বীরত্বের শিক্ষা 
পঞোমে মাখাইয়া 
পশ্চাতে থাকিয়। 
গাহনে মাতিয়। 
বিজয় নিশান, 
মোদের নাতি 


কর নস্তাষণ॥ 
করাও স্মরণ, 
স্তনছুপ্ধ ননে 
হোক্‌ শত জন। 
ভারত ভূষণ । 
সব বল আছে! 
ও দৃষ্টির কাছে ! 
জুড়ায়ে হৃদয়, 
দেও নে অভয়! 
যাই উড়াইর। 
আর কারে ভয়, 
বনু দূর নয়॥ 


ব্রহ্মবিদ্যা। 


হত র্ৃত্রাস্থর॥? আজ বৈজয়ন্ত ধাঁমে 
ধরে না আনন্দঃ যত দিকৃপালগণ 
মিলেছেন এক স্থানে; দানব-নতগ্রামে 
নিজ নিঙ্গ কীর্ভিকথা করেন কীর্তন » 
অউহান্য প্রতিধ্বনি কৈলান-কন্দরে £ 
নাচে রম্ভা, গায় গীত গন্ধন্ন কিন্নরে | 


(২) 


ঘর্ঘর গরজে ঘোর আন্ত পুক্ষর, 


৯৪ 


পুষ্পমালা। 


গগণ ফাটায়ে বজ্ব রে হুহুস্কার ; 
এরাবন্ত ধরি টানে কৈলান শিখর, 
আনন্দে বিহ্বল আজ ত্রিদব সংসার ! 
গভীর দুন্ছুভিনাদ বহে মন্দাকিনী 
অংশয় বিস্ময় ভয়ে কম্পিত মেদিশী। 
(৩) 
বায়ু অগ্নি দুই নখ। মিলি এক সনে 
নৃত্য করে $ ভক্ষারাশি গগণে ছুটিছে, 
বীর দর্পে প্রভগ্ন, ভুপরে, কাননে, 
সিন্ধুগর্ডে, জনগ্জানে আনন্দে লুঠিছে ঃ 
লকৃ্‌ লক্‌ রক্ত জিহ্ব। গানারি অনল, 


অখাননে আিঙক্গনে আনন্দে বিহ্বল | 


(৪) 
এ দিকে বরুণ-গুহে ঘের নিন্ধুনীর 
আজ্ঞা পেয়ে দশাদকে আজ প্রবাহিত; 
উত্তাল তরঙ্গ বাহু গুনারিয়। বীর 
সিন্ধু সাজ কুলে কুলে যেন উপনীত, 
দানব-দ্রলন-বার্ত। করিতে প্রচার ; 
বাযু,মঙ্গে মহা রঙ্গে হয় আগুনার ! 
(৫) 


এরূপে বিহ্বল দেব, হেনকালে দেখি 


ও কি জ্যোতি নিরুপম প্রচণ্ড করাল ! 
চকিন্ত বিল্মিত যাহ। অমরে নিরখি, 
আলোকে ভূবন ভরি শোভে দীপ্তি-জাল, 


পুষ্পমালা । ৫ 


পুণ্যভাতি দেখে চিত্ত পাইছে আশ্বান; 
তবু পাশে যেতে প্রাণে উপজে নন্ত্রান। 
(৬) 

দীপ্ত দেখি দেবগণ ভূবিল বিল্ময়ে ; 

বলে, বহ্ছি ! যাও দেখি এন নিরপিয়। | 
অগ্রনর বৈশ্বানর, জিজ্ঞানে সভয়ে, 

“কে দেব! এ দ্রীপ্তিবানী ?--িক কীপাইয়। 
গম্ভীর নিনাদে প্রন্ম নে তেজে শিঃণরে, 

“কে তুমি অমর ? পুর্ন কহ তা আমারে !? 


(৭) 
অগ্ি বলে, আমি অগ্নি, "আমি বৈশ্বানর” 
নর্দব্যাপী, নর্ধভূক্ত | “কি শক্তি তোমার ? 
কি শক্তি! শুধষিতে পারি নিমেষে নাগর," 
সাগর তরঙ্গে আমি সুখে নৃত্য করি, 
কটাক্সে নক্ষত্রপাত ! বিভ্যতে লিভরি, 
নাগর তরঙ্গে আম সুখে নৃত্য কার । 

(৮) 
“হে অগ্নি! হে বৈশ্বানর 1 বলে নেজোরাশে, 
“হে অমর মহাতেজ। ! এই ক্ষুদ্র তৃণে, 
ভন্মকর 1” শুনে বহ্ছি বদন বিকাশি, 
ধক্‌ ধকৃ লোল কিনা! উড়ায়ে গগণে, 
ধরে তৃণে, তৃণ দেহ ন1 হয় দহন॥ 
স্হরে রলনা বহ্ছ বিষপ-বদন । 


৯৬ 


পুষ্পমালা। 


(৯) 
সেকি! বহি। বর্ধড়ূক্‌ তুমি না জগতে, 
যাও ফিরে ডেকে দেও আর কোন দেবে। 
অভিমানে চলে বহ্ছি ভাকিতে মারুতে | 
ধায় বারু কম্প।ঘ্বিত ভূতল ত্রিদিবেঃ 
গম, গম পদাঘাতে ভগ্ন ভূপঞ্জর, 
আনুশ উভ|ল নিন্ধু, ছুপিছে ভূধর | 

(১০) 
"কে অমর ঘোর বেগে এস ভছুঙ্কারে ?* 
আমি বায়ু, মাতরিশ্ব, আমি নদাগতি, 
“কি শক্তি? ব্রক্গাণ্ড আমি চুর্ণিবারে পারি, 


, ছি'ড়ি হিশাদ্রির মাথা, তটিনীর গতি 


রোধ করি, পদাঘাতে তুলিয়ে সাগরে, 

নিমেষে ভানাতে পারি লক্ষ লক্ষ নরে ! 
(১১) 

“হে বায়ু! হে মাতরিশ্বা, হে দেব ছুর্জয় ! 

উড়াও এ তৃণে" | বারু গর্জি ঘনে ঘন, 

তাল ঠুকি গিরি-গুষ্ঠে হইরা নির্ভয়, 

আব্ামিল। তৃণ-দেহ ; বৃথা আক্রমণ ! 

কেশ মাত্র নাহি চলে! বিহীন শকতি 

বিল্ময় লজ্জায় ধীরে ফিরে সদাগতি। 
(১২) 

আনিল। বরুণ এবে তরঙ্গে চড়িয়া, 

হুহু রবে ধায় জল পর্ধত লমাঁন ! 


পুষ্পমালা। ৯৭ 


“দাড়াও, কে তুমি দেব আনিছ ধাইয়া ? 
আমি হে গ্রচেতা, পাশী; জান দীপ্তিমান ? 
কি শক্তি ১ ধরণী আমি ভানাইতে পারি, 
লক্ষ গৃহ লক্ষ জীব লক্ষ নরনারী । 
(১৩) 
হে গ্রাচেতঃ ! হে বরুণ! হে তরঙ্গ-পতি ! 
ভাসাও এ তৃণে;, পাশী ধাইল! গর্জজিয়া ; 
বস্‌ বস্‌ বুঝিয়াছি রোধ কর গতি, 
দেখ তৃণ কেশ মাত্র ন। যায় ভানিয়া ! 
একি ! ভাবি অপমানে তরঙ্গ নংহারি, 
(ফিরিল। প্রচেতা, ধীরে সঙ্গে বহে বারি । 
(১৪) 
অবশেষে কাল দণ্ড ধরি ঘোর করে, 
মহিষে দিলেন বার দেব ধন্মরাজ ; 
কে তুমি ১ কে আমি তাহ! জিজ্ঞান নংনারে 
আমি কাল দণ্ড-ধর | তোমার কি কাজ? 
নময় দেখিলে জীবে লৌহ করে ধরি, 
দেখিতে দেখিতে আমি অদশন করি ।, 
(১৫) 
নর রাজ্যে হাহাকার মোর পদার্পণে , 
ছাড়ায় আমার দণ্ড নহে সাধ্য কার; 
পাপীর নরক শান্তি আমার ভবনে, 
দোর্দগু প্রতাপে মোর বিষণ্ধ সংনার; 


৯৮ 


পুষ্পমালা। 


কারু আশ! চূর্ণ করি, অস্থতে কাহার 

বিষ ঢালি, গৃহ করি শ্মশান আকার । 
(১৬) 

হে বীর! হে দণগুধর! ওই দণ্ডাঘাতে 

ভাঙ্গ তৃণে ; মহাকাল রুষি দণ্ড হানে, 

পড়ে দণ্ড তৃণ-দেহে + ভাঙ্ষিবে কি, তাতে 

রেখা মাত্র নাহি নরে ঃ কাল অপমানে 

কানী হয়ে, পুন চড়ে মহিষ বাঁহনে, 

ফিরে যায়ঃ হানে দেব জ্যোতিঃ আবরণে । 


(১৭) 
শেষে এরাবতে বার দিল। সুরপতি ১ 
অস্কুখ গ্রাহারে পুষে ঘর্থরে কুপগ্তর ; 


 পুক্কর আবর্ত আদি চলিল! নত্হত্তিঃ 


সুমক্দ্র ধ্বনিতে পুর্ণ ব্রদ্মাগু-কন্দর ! 

বজ্জের উজ্জ্বল দীপ্তি গগণে গগণে, 

তাড়ত পতাক। পৃষ্ঠে উড়িছে পবনে ! 
(১৮) 

কে তুমি হে দেব-শ্রেষ্ঠ ? আমি সুরেশ্বর, 

আমি বজ্ী। কি শকতি ? এই যে অশনি, 

করে ধরি, যদি হানি চুর্ণিত ভূধর, 

ষাহে পড়ে তাই দঞ্ধ হইবে তখন, 

ব্ত্র হত এই বজ্ে, এ বজজ আলোকে, 

নিভাই নকল আভা, নৎহারি পলকে ॥ 


পৃষ্পমালা। ৯৯ 
(১৯) 


হে বজি, হে দেবরাজ ! এ তৃণ-শরীরে 
হান বজ্র; বজ্ত বাণ হানে পুরন্দর; 
গগণ ফাটিয়া যেন যায় শত চিরে ; 
বাজায় সমর-ডঙ্কা আবর্ত পুক্ষর £ 
ঘোর দীপ্তি দেখে চক্ষু সুদে ত্রিবংসার * 
কঠোর নিনাদে কর্ণ বধির সবার । 
(২০) 
কিন্ত সেই ক্ষুদ্র তৃণ নহে বিচলিত ! 
কিহে বাজ ! অভিমানে লান সুরেশ্বর, 
ফিরিল দেবতাগণ যেখানে মিলিত । 
মন্ত্রণা করিলা সবে চল অতঃপর 
স্তুতি করি; মহাজ্যেতি দেখিন। এমন, 
দেবের অগম্য এ কে? বলে কোন জন ? 
(২১) 
আনি দেখে দেবগণ জ্যোতি অন্তহিত, 
তার স্থানে একি দৃশ্বা মোহন সুন্দর ! 
অপুর্ব্ব ললন1 এক তথ! বিরাজিত, 
প্রনন্ন নির্দদল মুখে ন্মিত মনোহর , 
লাবণ্যে জড়িত পুণ্য ; গুফুল আননে 
আনন্দ তরঙ্গ ধার বহে ক্ষণে ক্ষণে । 
(২২) 
বিশাল নয়ন যুগে প্রীতি পবিত্রতা 
একত্র মিশ্রিত যেন ! নে দৃষ্টি নরল, 


পুষ্গমালা। 


হাব নাই ভাব নাই, নহজ নত্রতা, 
নুন্দর-আনন-জ্যোতি শুন্সিগ্ধ শীতল, 
আলোক মণ্ডল যেন ঘেরে সে মাধুরী, 
রূপের বিভায় পুর্ণ বজয়ন্ত পুরী । 
(২৩) 
কর যুড়ি জানু পাতি বনি সুরেশ্বর 
স্তুতি আরম্তিল! ,_-বল কে তুমি ললনে ? 
বলে বালা, স্তৃতি কেন কর পুরন্দর, 
ব্রন্মবিদ্যা নামে আমি বিদিত। ভুবনে » 
অবোধে সুমতি দান গুধু মোর কাজ, 
বলি শুন অবধ।ন কর দেবরাজ ! 


(২৪) 
যে অপুর্ব জ্যাতি-দেহ দেখেছ এখানে, 
ব্রহ্মদীপ্তি বলে জেন; বৃত্রবধ করি, 
আপন গৌরব বে আপনি বাখানে, 
অহঙ্কারে, দেখি দেব দীপ্তরূপ ধরি 
প্রকাশিলা, দর্পহারী দর্প চূর্ণিবারে, 
কার বলে বলী তাহা দেখাতে দবারে। 
(২৫) 
হে বজ্ব! বজের তব কিথাকে শকতি, 
শাক্তদাত1 শক্তি যদ করেন নত্হার ? 
বুঝিলে ত! আনি তবে, আর স্ুরপতি 
পড়োনা এমন ভ্রমে ; জানিও যাহার 


পুঙ্পমালা। ১১ 


যাহা কিছু শক্তি, নব তারি অনুগ্রহ, 
কে থাকে, কে রাখে, তিনি করিলে নিগ্রহ ! 
(২৬) 

আঘি তবে আণি তবে বলিতে বলিতে 
ওই মিলাইয়া গেল গ্নেরূপ মাধুরী; 

অবাক্‌ অমর কুল ভাবিতে ভাবিতে 

ফিরিল বিনীতভাবে বৈজয়ন্তপুরী; 

কৰি বলে ব্রক্গবিচ্যে ! বলে যাও মোরে, 
আমি তবে কোন কীট বিপুল নংনারে। 


র্থবতী। 


ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই ইহার নাঁয বিদিত আছেন। 
ঈনি “সৌন্দর্য্য ও স্ুবুদ্ধি* উভয়ের জন্ত বিখ্যাত ছিলে । ১৫৬৪ 
খুষ্টান্ে মা আকবরের সেনাপতি আসফ্‌ খ। যখন নগ্মদাতীরবন্তী 
গড়া রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এই রমণী অনামান্ত বীরত্ব সহকারে 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন) কিন্তু অবশেষে জয়াশায় হতাশ 
হইয় বক্স্থলে ছুরিকাঘাত করিয়| রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 
হের হের রণ মাঝে নাঁচিছে, সুন্দরী রে 
নাটিছে সুন্দরী ।" 
করে অনি খরশান মুখে ডাক হান হান 
পদতলে কাঁপে পর থর থর করি। 


রণ মদে মত্ত নতী পাগলিণী প্রায় রে 
পাগলিনী প্রায়! 


পুষ্পমাল!। 


গরবল ধুমের মাঝে চপল! রূপসী বাজে 
নবঘনে দৌদামিশী খেলিয়। বেড়ায় । 


বীরভাবে বিকদিত বদন কমল রে 
বদন কমল, 
একে যৌবনের শোভ। তাহে বীরত্বের আভা 
দরশনে প্রাণপুর্ণ যেন রণস্থল। 


রবিতাঁপে দুই গণ্ড আরক্ত বরণ রে 
আরক্ত বরণ। 
প্রবল শ্রমের ভরে, ঝর ঝর শ্বেদ ঝরে 
কোমল অঙ্গুলে মুছে ফেলে অনুক্ষণ । 


কোন দিকে বীরপত্বী ফিরিয়া না চাঁয় রে 
কফিরিয়। না চায়ঃ 
হেনা লয়ে অগ্রনর, অচকিত নারীনর 
কার নাধ্য নে নারীর সমীপে দাড়ায় ! 


বলে বাম। যায় যাবে যায় যাবে প্রাণ রে 
যায় যাবে প্রাণ ! 
নকলে নিহত হব, এইখানে পড়ে রব 
নহজে কি গড়া আমি করিব প্রদান ? 


দেখিব কেমন বীর দুরাত্মা যবন রে 
ছরাত্বা যবন, 
যেই পথে মহারাজ খিয়াছেন, ছাড়ি লাজ 
সেই পথে আমি আজ করিব গমন। 


পুঙ্পমাল।। 


কি ভয় আমার বল কি ভয় আমার রে 
কি ভয় আমার £ 
একে একে প্রতিজন পড়িব, তথাপি রণ 
ছাড়িব না; তবু গড় ন! খুলিবে দ্বার । 


বীরের রমণী আমি বীর ধর্ম জানি রে 
বীর ধর্ম জানি! 
দেহে কি থাকিতে গাঁণ যবনে করিব দান 
এ সুখের গড়া রাজ্য স্বর্ণ-থালা খানি ! 


ভয় নাই, ভয় নাই, হও অগ্রসর রে 
হর্ড অগ্রথর । 
ক্ষত্রিয়ের তরবার  খহা করে বাধ্য কার! 
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর শিখর | 


গজ বাজী রথ রথী কে পাবে নিস্তার রে 
কে পাবে নিস্তার ট 
দুর্গার সমরানলে দেখি দেখি কে না শ্বলে, 
বড যেবীরত্ব শুনি ধবন রাজার ! 


বাজাও বাজাও বাদ্য বাজাও বাজাও রে 
বাজাও বাজান, 
হর হর !কি কৌতুক, এ হতে মনের স্ুথ 
বল শুনি বীরগ্রণ কেবা কোথ। পাও? 


এই ক্ষেত্রে মহারাজ ত্যজিলেন প্রাণ রে 
তাজিলেন প্রাণ; 


পুষ্পমাল। । 


যদি তার পত্রী হই, বীর বংশে জন্ম লই, 
রাখিব রাখিব আজ তাহার নম্মান। 


শুনেছি যবন চাহে হরিতে আমারে রে 
হরিতে আমারে ! 
এই ত সমর বেশে, এনেছি এ হেন দেশে 
দেখি দেখি এই তনু স্পর্শিতে কে পারে !! 


কোথা গেলে আধ্যপুক্র শৌর্য অবতার হে 
শোর্ধ্য অবভার ; 
রাখিতে তোমার মান আজি যে করিবে দান 
জীবন যৌবন দুর্গ, বড় সাধ তার! 


কাদিয়। তোমাকে নাথ দিয়াছি বিদায় হে 


দিয়াছ বিদায়; 
তাই কি আধার করে অধিনীরে পরিহরে 
গেছ নাথ! বল আজ দাড়াব কোথায় !! 


অথব। অভাগী দুর্গা রমণী তোমার হে 
রমণী তোমার ! 
তাহার কিসের ভয় ? অনাশে করবে জয় 
ভক্তে যদ্দি গ্রীচরণে থাকেহে তাহার । 


বলিতে বলিতে কথা নয়নের জল রে 

| নয়নের জল,' 

ঝরে দর দর করে বিন্দু বিন্দু হুদ্দিপরে 
পড়তে লাখিল যেন স্থুল মুক্তাফল । 


পুঙ্গমাল। ৷ 


নয়নে বহিছে জল মুখে মার মার রে 
মুখে মার মার ! 
গাঁবানি সাঁবাদি নতি! ত্য নত্য গুণ-বতি 
বীরপত্ী বট তুমি! করি নমস্কার । 


এরূপে খেলিছে নতী নমর চত্বরে রে 
সমর চত্বরে; 
উড়ে ধুলি ঘনাকা'র চারিদিক অন্ধকার, 
অস্ত্রে অস্ত্রে উঠে বহি ঝকৃ ঝক্‌ করে । 


গড়ার বীরেন্দ্র বীর নেনাপতিগণ রে 
নেনাপতিগ্রণ । 
রুধিরাক্ত কলেবরে, নয়ন মুদ্রিত করে, 
অশ্ব হতে ধরা! পৃষ্ঠে করিছে শয়ন । 


বিশাল ললাট ফাটি বহিছে রুধির রে 
বহিছে রূুধির | 
সমর হুতানে প্রাণ করিয়। আহুতি দান। 
একে একে ধরাশায়ী হয় যত বীর। 


প্রসারি বিশাল বক্ষ অগাধ নিদ্রায় রে 
অগাধ নিদ্রায়, 
আছে যত বীরগণ, পদে দলে কতজন 
দড় বড় চারি দিকে অবিরত ধায়। 


ক্রমে ক্রমে অপ্ধশেষ হইল বাহিনী রে 
হইল বাহিনী । 


পু্পমাল!। 


তথাপি মাহন ধরি মার মার শব্দ করি 
নঙ্গর-রঙ্গেতে মত্ত রয়েছে কাঁমিনী। 


বিদ্ধ হলে! অবশেষে বিশাল নয়ন রে 
বিশাল নয়ন ঃ 
উজ্্বল নয়ন তারা হয়ে গেল দৃষ্টি-হার! 
বিধুমুখে রক্তআ্োত বহে ঘনে ঘন! 


স্বালায় অস্থির আহ! বিধুর। কামিনী রে 
বিধুরা কামিনী; 
তথাপি অভয় দান, খুলিয়া ফেলিল বাণ 
অন্ধুলে মুছিয়৷ রক্ত ফেলে বিনোদিনী । 


কোন্‌ দিকে আর কত রাখিবে সুন্দরী রে 
. রাখিবে সুন্দরী; 
চারি ধার ভানে যবে, কে পারে রাখিতে তবে 
প্রবল বন্থার জল সেতুবন্ধ করি ? 


দেখিতে দেখিতে সেনা ভঙ্গ দিল রণে রে 
ভঙ্গ দিল রণে; 
দাড়াও ! দাড়াও! আর কথা শুনে কেবা কার! 
দড়'ঝড় ছোটে নবে যে পারে ঘেমনে। 


এভাব দেখিয়। নতী হইল হতাশ রে 
হইল হতাশ; 
সেনাগণ ভঙ্গ দিল, রণছাড়ি পলাইল, 
কাকে ডাকি ?--কেব! শুনে, বিফল প্রয়ান। 


পুষ্পমাল।। 


আজি গেল অস্তাচলে সুখের তপন রে 
স্থখের তপন; 
বিধাতা হইল বাম, আজি ডোবে উচ্চ নাম, 
বীরপুত্রী গড়া আজ হইল পতন। 


এত ভাবি বলে নতী দেরে তরবাঁর 
ওরে দ্েরে তরবার । 
যবনে হারিয়া রণ রাখিব না এ জীবন, 
বহিতে নারিবে ভুর্গা কলঙ্কের ভার। 


কি হইবে রাজ্যে মমকি হইবে ধনে রে 
কি হইবে ধনে । 
বীর চূড়া যার স্বামী মেই অভাগিনী আমি 
জীবন থাকিতে কিরে ভজিব যবনে ? 


ভেবেছে জিনিয়। রণে লইবে আমারে রে 
লইবে আমারে , 
আমি কি রাখিয়ে প্রাণ, প্রাণকাঁন্তে অপমান 
করিব রে? গুতিশোধ দিব কি তাহারে ? 


নারীর সতীত্ব ধন অমুল্য রতন রে 
অমূল্য রতন ," 
হেন ধন হার! হয়ে এ পাপ শরীর লয়ে 
কি হইবে? চাহিনা! রে এ ছার জীবন । " 


এত বলি সুলোচন লয়ে তরবার রে 
লয়ে তরবার, 


পুষ্পমাল। 


হৃদয়ে আঘাত করে 


ভব ধাম পরিহরে 


হায় গেল শশিমুখী করে অন্ধকার !! 


চাতক বিদায় । 
(১) 
পরম আদরে সুন্দর পিপ্ররে, 
পুষিয়াছি পাখি! ডাক্‌ একবার ! 
শুনিয়। সুন্বর জুড়াক্‌ অন্তর, 
বন্ধক শ্রবণে অন্বতের ধার; 
নিম্ল গগণে উড়িতে উাড়তে, 


নির্রোধ বিহঙ্গ 


যে শীত গাইতে, 


কোথা দে লহরী? জড় ভাব ধরি 
দিবা বিভাবরী কি ভাবিস্‌ বল্‌, 
চাতক বলিল ঃ দে জল্‌ দে জল্‌ ! 
(২) 
সেকিরে বিহঙ্গ একি তোর রঙ্গ, 
মধুর পানীয়ে পাত্র পুর্ণ তোর? 
তবুকি পিপানা £  একিরে ছুর্দশা ? 
এটি বিড়ম্বনা রে চাতক ঘোর ? 
শোন্‌ ওরে পাখি! আমি এ সংসারে 
বহু দুঃখ কষ্টে আছি প্রাণে মরে; 
মধুর সুস্বরে জুড়াবি অস্তুরে 
বলিয়। এনেছি অন্য বুলি বল্‌ 
চাতক বলিল, দেজল দেজল! 


পুষ্পমালা। 


€৩) 


বল শুনি পাখি! 
এই ছার স্বর 


তোরে কিরে রাখি, 
শুনিবার তরে ॥ 


নিম্মল আকাশে ভষার প্রকাশে 
বেড়াতে কি পাখি! এই গাঁন ধরে? 
নাপুষিতে নিজে গাইতে সুন্দর ২ 
থাকিয়। যতনে বিরুত সুম্বর, 
প্রাণের বেদন! পাখি ত জান না, 
তাই শুক্ষ বুলি বলিস্‌ কেবল, 
চাতক বলিল, দে জল. দে জল. ! 
(৪) 
বস্‌ বস্‌ পাখি! এত সুখে থাকি 
কাদিস্কিলাগণি তাই ভেঙে বল.? 
স্ুভোজ্য সুপেয়, কি দোষেতে হের 
করিয়। বিহঙ্গ হলি রে চঞ্চল! 
প্রনন্ন নলিল। আ্রোতম্বতী হতে, 
আনিলাম বারি তৃপ্ত নও তাতে, , 
বারি বিন্ছকবে দিবে জলধর, 
তারি পথ চাহি ব্যাকুল অন্তর, 
বারণ মান ন। না শুন বাস্তনা, 
শুন্য শুন্য মনে কাদিম কেবল; 
চাতক বলিল দে জল. দে জল. । 


১৬ 


১১৬ 


পুষ্পমাল! ॥ 


(৫) 
ফের ওই বুলি দিব দ্বার খুলি 
যারে পাখী তোর যথা ইচ্ছা হয়) 
বুঝিন্ অন্তরে মানবের ঘরে 
স্বর্গসুখে বান তোর সুখ নয়। 
সকালে বিকালে গ্গণে উঠিয়া, 
জলদের পাশে বিনয় করিয়া, 
জল বিন্দু তরে কাদিবি কাতরে » 
জাতি ধম্ম যার কে খণ্ডাবে বল, 
চাতক বলিল দে জল. দে জল. ৷ 

সতীর পরান্রম। 
(১) 


নিবিড় কাননে, পতি অন্বেষণে, 
ভ্রমে একাকিনী ভীমের নন্দিনী 
হুতাশে আকুল সতীর প্রাণ! 
ভীষণ বিজন, সে ঘোর কানন, 
হিংঅ জন্তময় যমের আলয় 
নাহি পান দেখা যে দিকে চান! 
(২) 
কোন দিকে চাই, আর কতযাই, 
তন্ত অবসন্ন, হৃদয় বিষগ্ন, 
মুখ-পন্স আজ ভানিছে জলে, 


পুষ্পমাল! ১১১ 


না পান দেখিতে, চলিতে চলিতে 
চরণ যুগল ক্রমশঃ আচল 
বদিলেন এক তরুর তলে। 
(৩) 
যেন উন্মাদিনী, রাজার নন্দিনী, 
উদান নয়নে দশ দিকৃ পানে 
নিরখি নিরখি কেবল কাদে; 
আঁখি ইন্দীবর, »শ্রুত্েে কাতর, 
প্রাণকান্ত বিনে এ ছুঃখ দুর্দিনে 
চাকিয়াছে স্ঘে দে মুখ-টাদে | 
(৪) 
কোথ। গ্রাণেশ্বর, কাদিছে অন্তর, 
হৃদয় ফাটিয়া উঠে উলিয়! 
ঘোর শোক-নিন্ধু, ডুবিয়া মরে । 
বনে তরুতলে, ভানে নেত্র-জলে, 
যেন উন্মাদিনী, রাজার নন্দিনী 
কেহ নাহি কাছে, সুধায় কারে? 
(৫) 
এহেন নময়ে, মদমত্ত হয়ে, 
নির্দয় নিম্মম যতদৃত নম, 
ব্যাধ দুরাচার দ্লাড়াল আনি । 
মোহন মাধুরী ভূুলিল নেহারি ! 
প্রাণ চমকিত হৃদয় মোহিত 
মধুর বচনে বলিল হানি। 


১১ 


পুশ্পমাল। 


(৬) 

“কে তুমি সুন্দরী ! বন 'সালে। করি 
একাকী বিজনে বসি কি কারণে ? 
তুমি লে। ললনা বলনা কার? 
কোন্‌ দেশে মাও, কারে তুমি চাও, 
কার অন্বেষণে এ ঘোর কাননে, 
কোমল চরণে হয়েছ বার 


(৭) 


রোদন নশ্বরি নিষধ-উশ্বরী 
পবিত্র নয়নে চাহি তার পানে, 
জিজ্ঞানেন নতী ব্যাকুল মনে 
মর্ত্যে অতুলিত, দ্েবেন্দ্র-পুজিত, 
নিষধাধিপতি নল মহামতি 
দেখেছ কি তাকে এ ঘোর বনে 


(৮) 
হে ব্যাধ সুজন ! গণের রতন, 
হারা হয়ে আমি এ অরণাগামী, 
দেখে যি থাক বর্লিয়। দাও । 
করি আশ দান, অবলার প্রাণ, 
রক্ষা কর কর, কোথা গাণেশ্বর, 
বল হে নিষাদ মোর মাথা খাও । 


(৯) 
আইল রজনী আধার অবনী 


হেব্যাধ সুজন! নারীর জীবন 
বাচাবার কিছু উপায় কর, 


পু্পমাল। ১১৩ 


চরণে নেদনা চলিতে পারি না, 
ক্ষীণ কলেবর কোথা প্রাণেশ্বর, 
বলে দেও ব্যাধ এ প্রাণ ধর । 
(১০) 
নিষধ গৃহিণী, ভীমের নন্দিনী, 
ভিখারিণী মত কর যোড়ে কত, 
ব্যাধের চরণে মিনতি করে । 
পাষণ্ড ছুর্জ্জন, তাহার নে মন, 
পারে কি বুঝিতে এই পুথিবীত্তে 
পতি বিনা সতী বাঁচে কি করে । 
(১১) 
মদেতে ঢণিয়া। হাণিয়। হাণিয়া, 
বলে ছুরাচার, কেন ধনি আর, 
ব্বথা আশ। ধরে ঘুরিয়৷ মর ॥ 
আমারে ভজনা, রবে না ভাবনা, 
হেথা রাজ! আমি, রাণী হবে তুমি, 
আলে! করো আনি আমার ঘর। 
(১২) 
এই কথ। শুনি ভীমের নন্দিনী 
বলে! দ্ুরাচার কি নাধ্য তোমার 
হলে! না রসন। হাজার খান? 
হয়ে ভিখারিণী, ভ্রমি একাকিনী, 
ভেবেছ দেখিয়া লবে ভুলাইয়া 
করোনা দপনে এহেন জ্ঞান। 


১১৪ 


পুষ্পমাল1। 


(১৩) 
ওধে ভুরাচার ! ধন অবতার, 
রাজ রাজেশ্বরঃ মোর প্াণেশ্বর, 
তুই তুচ্ছ কীট, কে তোর সনে 
আজ কথা কয়? বিধি দুঃনময় 
যদি না আনিত, কে হেথা আজিত 
কে আজ ভ্রমিত এ ঘোর বনে 
(১৪) 
আসুক রজনী, ঢাকুক্‌ মেদিনী, 
করি না রে ভয়, ব্যাধ দুর1শয়, 
চাই না আশ্রয় তোদের কাছে, 
পতি অন্বেষণে, যাব ঘোর বনে, 
করি প্রাণপণ, ভূুধর কানন, 
খু'ঁজিব যেখানে য। কিছু 'আছে। 
(১৫) 
ব্যাধ বলে, ধিনি ! আইল রজনী, 
ক্রোধ পরিহরে চল মোর ঘরে, 
এই বেলা! চল আপন মানে * 
বলে একেবারে» যায়ধরিবারে ; 
পদাহতা ফণী, গরজে অমনি 


বজাঘাত হলো ব্যাধের কাণে। 
(১৬) 


' হাত বাঁড়াইল, অমনি রহিল, 


কম্পিত হৃদয়, ব্যাঁধ দুরাশায়, 
অবাক নীরব জড়ের মত! 


পুশ্পমাল।। ১১৫ 


দেখিল অনলে, সতী যেন জ্বলে, 

কিবা সমুজ্্বল হলে! বন স্থল! 
দেখি নরাধম চেততনাহত। 

(১৭) 

কথ! কি কহিবে, কোথ। পলাইবে, 

প্রচণ্ড হুতাশে ঘেরে চারি পাশে, 
পুড়ে মরে ব্যাধ হাহাকার করে । 

সতীর নয়ন দুর্জয় এমন, 

পাপী দুরাচার, কি জাঁনিনে তার, 
আজি তা বুঝিল দহনে মরে । 


বিধবার হরিণ ! 


আধারে মগন ধরা নিশীথ রজনী, 
বি" ঝি' রবে কম্পিত ভুবন, 
একাকিনী পর্ণগৃহে কাদিছে রমণী 
নেত্র জলে ভানে ছুনয়ন। 


পাশে শিশু একমাত্র প্রাণের কুমার, 
ঘোর রোগে আছে হতজ্ঞান ; 
নিমীলিত পদ্মনম নুখ-চন্দ্র তার 

যত দেখে উৎলিছে পরাণ ! 


১১৬ 


পুষ্পমালা। 


হায় রে ছুর্দিন হলো, ন্নামী ধনে নারী 
হারায়েছে বিষম বিকারে ; 
না শুখাতে মুখে তার সেই অশ্রুবারি 
হারায় ব। প্রাণের কুমারে | 


বাবা !_বাব। !-আর বাঁব। মেলে না নয়ন, 
ক্রমে নংজ্ঞ। মিলাইয়া আলে; 

নময় বুঝিয়। গিশি আধারে মগন, 

যম আনি নেই গৃহে পশে। 


মায়ের গ্রাণের ধন উঠ রে সন্তাঁন, 
তুমি দীপ আধার ভবনে । 

আর উঠ! ঘোরাচ্ছন্ন হইতেছে জবান, 
ক্রমে জাল পড়িছে নয়নে । 


উঠিল রোদন ধ্বনি ঘর ফাটাইয়। ; 
বারু নেই ক্রন্দন বহিল) 

দুই এক প্রতিবানী করুণ। করিয়া 
নেই গৃহে আদিয়া পৌছিল ! 


কেঁদ না কেঁদ না হায় নাধে কিরে কাদে, 
আর তার কি রহিল ভবে? 

অকালে গ্রানিল রাহু আজ তার চাদে, 
কি নাস্তবনা দেও তারে নবে। 


আছাড়ে পড়িল মাতা, বিচেতন হয়ে, 
হাহাকারে সে পাড়। কাপিল; 


পুষ্পমালা। ১১৭ 


গ্রতিবানী স্বত শিশু ত্বরা করি লয়ে, 
শূন্য ঘর রাখিয়। চলিল। 


স্বত শিশু যত যাঁয় রোদনের ধ্বনি 
অঙ্গে নঙ্গে যেন তথা যায়! 

ঘরে ঘরে নেই রবে যত্তেক জননী 
শিশু কোলে করে হায় হায়! 


কাজ নার যায় ষেন নে কাল যামিনী, 
কেঁদে কেঁদে অবনন্ন প্রায়! 
ভগ্র ঘরে ধুলি পরে লুণ্ঠিত কামিনী, 
গ্রতিবানী ধরিয়া বুঝায়। 


এক দিন দুই দিন ক্রমে ক্রমে গত, 
আর যেন কাদতে ন। পারে; 

চক্ষু যেন অশ্রুপাতে হয়ে শক্তি-হত 
আর অশ্রু ফেলিবারে নারে ! 


ভগ্র কণ্ঠে গুণ গুণ রোদনের ধ্বনি, 
জাগে শুধু রজনী দিননেঃ 
ভগ্র-গুহে ভগ্র-গ্রাণে পড়িয়! রমণী, 
যাপে দিন বিষাদে বিরনে। 


গ্রফুল্প বদনে তার হানি ছিল ভরা, 
নেই হাণি যেন কে হরিল; 

কত আশ। কত সুখে পূর্ণ ছিল ধরা, 
সেই ধর! শ্মশান হইল । 


১১৮ 


পুষ্পমাল!। 


দিবনে অন্নের তরে ভ্রমে নানা স্থানে, 
রাত্রি হলে কাদে আদি ঘরে ; 

নিন্দা করে রমণীর কঠিন পরাণে, 
পড়ে থাকে বিরন অন্তরে ! 


একদিন কাঠুরিয়া আনিল পাড়ায়, 
হাতে ম্বগ-শানক ম্রন্দর 
কেমন চটুল, কিবা চিত্র তাঁর গায়, 
চক্ষু ছুটী কিবা মনোহর | 


মূল্য দিয়। ম্বগশিপ্ত ক্নিল কামিনী, 
ভালবেনে লইল হৃদয়ে 

স্বত পুত্র ষেন পুন পেয়ে পাগলিনী 
লয়ে গেল আপন আলয়ে। 


পীযুষ-পুরিত স্তন দিল তার মুখে, 
স্বগশিশু মহানন্দে খাঁয়; 

কোলে করি থেন নারী পাঁশরিল দুখে, 
দু কপোলে চুম্িল তাহার ! 


কড়ি গাথি গলে তার পরাইল হার, 

কচি তৃণ যোগায় আদরে ; 

তারে “বাবা !, বলে ডাকে; নদা সঙ্গে তার 
কথ! কহে গ্রফুল্ অন্তরে ৷ 


স্বগশিশু পায় পায় ঘুরিয়া বেড়ায়, 
ঝম্‌ ঝম্‌ রবে নদা ছুটেঃ 


পুষ্পমাল। । ১১৯ 


জানুতে চরণ দিয়ে কভু বা ধরাড়ায়। 
স্তনপান করে কোলে উঠে। 


কিছু কাল গত ক্রমে যৌবন উদয়, 
হলে। স্ব দ্বিগুণ সুন্দর ; 

কিবা চক্ষু! কিবা গতি ! নব মনোহর, 
শৃঙ্ষ রেখা মস্তক উপর । 


বাড়ীর বাহিরে যায়, বালকের তাড়ে, 
খান] খন্দ লাফায়ে পালায়, 

প্রাচীর লঙ্তিয়ে স্বগ মাতৃগৃহ পাড়ে 
তিন লাফে আলিয়া দাড়ায় । 


এক দিন দিবা শেষে আনে না হরিণ, 
আয় আয় করিছে জননী; 

সন্ধ্যা হলো ক্রমে মুখ হইল মলিন, 
নেত্রজলে ভানিল রমণী। 


জিত্ৰানে পথের লোকে কেহ নাহি জানে, 
আয় আয় কেসল বদনে; 

বেড়ায় খু'ঁজিয়। তারে জঙ্গলে বাগানে 

জল ধারা বহে ছুনয়নে | 


শেষে ঘরে ফিরে আনি কাদিছে বলিয়], , 
হেনকালে ভুড় মুড় করি, 

বেড়া ভাগ ভগী জন্ত 'গানিল ছুটিয়া ঃ 
দেখি বলে ডাঠল সুন্দরী । 


১২৪ 


পুষ্পমাল1। 


উঠে দেখে স্বগ বটে, পাইল পরাণ, 
স্নেহ ভরে করে আলিঙ্গন , 
আলিঙ্গনে বাহু-বুগে জলের সমান, 
কি লাগিল, ভি(জল বনন। 


কোলে করি ঘরে লয়ে দেখে সর্ধনাশ, 
রক্তধার। সর্ধাঙ্গে তাহার ; 

সর্ধগ্রাত্রে দং্রাঘাত দেখে সুপ্রকাশ ; 
দর দর রুধিরের ধার ! 


দেখে নে কীাদ্দিল কত কে বর্ণিতে পারে, 
স্বগ কোলে কাটায় রজনী । 

নেই যে শুইল স্বগ উঠিবারে নারে, 

কত নেব। করিল রমণী । 


কচি ঘান আনি মুখে ধরে স্বেহভরে, 


আরম্বগখায়না নেঘান,। 
দুপ্ধ আনি সষযতনে মুখপানে ধরে, 
আর ছুধে নাহি তার আশ । 


উঠে ন। অবোধ পশু, পড়ি পড়ি শ্বসে, 
বিষে দেহ হইছে জর্জর ; 

সন্ব কন্্ম বিবর্জিত হয়ে কাছে বসে, 
কাদে নারী ব্যাকুল অন্তর। 


ক্রমে স্বগ হস্তপদ্দ গানারিয়া পড়ে, 
উলটিয়। সুন্দর নয়ন ; 


পুষ্পমালা। ১২১ 


ক্রমে শ্বান রুদ্ধ তার আর নাহি নড়ে, 
ক্রমে তাঁর, মিলাঁল জীবন। 


হায় রে নারীর দশ। কি হলো তখন, 
বুঝিতে কি বাকি আছে আর ? 
কুরাল তাহার সুখ জনম মতন, 
পাগল নে হলো এই বার। 


কচি ঘান কচি পাত্তা, লইয়। যতনে, 
পথে পথে ভাকিয়। বেড়ায় । 

ধুলা মাগী ফেলে মারে ঘন্ত শিশুগণে, 
“ক্ষেপী স্ষেপী” বলিয়া ক্ষেপায়। 


রুক্ষকেশে অনাহারে শীর্ণ জীর্ণ দেহ, 
আয় য় মুখেতে কেবল । 

কেহবা প্রহার করে, দয়! করি কেহ 
গুহে আনি দেয় অন্নজল । 


আয়! আয়! স্বগ তার আর ধষেআমেনা, 
আশ। কিন্ত নিত না হয়ও 

কভু ঘান তেলে কভু পাতিয়। বিছানা 
বলে শোবে নন্ধ্যার গময়। 


নিশি জাঁগে একাকিনী, বলে মে আমিলে, 
স্তন পান করাব যতনে » 

কোলে করি ঘুমাইব তাহারে লইয়ে 

রলে কত বকে নিজ মনে। 


উন্মাদিনী। 


স্বপনে দেখিনু যেন ঘোর সিন্কুনীরে 
তরি আরোহণে ভানি+ নিশীথ সমীরে 
নারীর কোমল কণ্ঠে রোদনের ধ্বনি 
বহে আনে; যেন কর্ণে সেই রব গুনি 
দাড়াইনু তরি পৃষ্ঠে ; চারিদিকে চাই, 
আধারে নিমগ্ন ধরা, না দেখিতে পাই, 
জল স্থল? শুধু নেই হৃদয়-বিদারি 
করুণ বিলাপ-ধ্বনি চৌদিকে অঞ্চারি, 
নিশার নিশ্বান দেয় শোকে মাখাইয়া ! 
উত্তরিনু তরি হতে; কুলে দাড়াইয়। 
চেয়ে দেখি, কিছু দূরে ভ্বলিছে অনল, 
'ধিকি ধিকি ! যাই, কিন্তু হৃদয় চঞ্চল 
নংশয়ে বিস্ময়ে ভয়ে । নিঃশব্দ চরণে 
কিছু দূর গিয়া যাহ! দেখি নয়নে, 
অপরূপ, একি দৃশ্ব ভাবিয়৷ বিন্ময়ে 
রহিলাম ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হয়ে। 
একি দৃশ্ব ! এ কে বাল! রূপের আভায় 
যেন আলে। করে দিক! তরুবর গায় 
রাখি পৃষ্ঠ, দুই হস্ত রাখিয়৷ হৃদয়ে, 
এলোকেশী, ভাবে যেন চিত্রা পিতা হয়ে। 
কিরূপ মাধুরী মরি! কাহার নন্দিনী? 
কেন হেথা এ বিজনে কাদে একাকিনী ? 





পুষ্পমাল1। ১২৩ 


যাই কাঁছে মনে ভাবি, দেলযোনি ভ্রমে 
ক'পে প্রাণঃ পদছয় উঠে না সন্ত্রমে | 

হেন কালে পুনরায় সেই আর্ত ধ্বন ! 
হাহাঁকারে পূর্ণ দিক, কম্পিতা ধরণী ! 
বলে বালা,_-'কোথ! আছ মোর প্রাণেশ্বর ! 
দেখ! দেও, এই ঘোর অপার নাগর, 

এ ঘোর আধার নাথ ! নেত্র আবরিয়। 
রাখিয়াছে; প্রাণকান্ত ! কোথ। লুকাইয়া 
রহিলে হে এর মাঝে? দেখি দেখি দেখি 
আবার মিলাও শুন্যে ঃ আধারে নিরখি, 
দেখি দেখি আলে! যেন আবার আধার, 
একি খেলা খেল হর্দ-বল্পভ আমার ? 
গোপনে বারেক দেখ! দিয়৷ লুকাইলে, 
উঠে ধরিবারে ধাই ভুধরে, সলিলে, 
মহারণ্যে, লোকালয়ে, বিজন প্রান্তরে, 
কোথা গ্রাণেশ্বর বলে কাদি উচ্চস্বরে । 
সমীপে অপার গ্রিস্কু চৌদিকে আধার, 
কে দিবে আমারে নাথ ! উদ্দেশ তোমার ? 
কি হবে আমার হায় আমি ভিকারিণী 
বার তরে, কোথা তিনি বলগো! ষামিনি ! 
বল্‌ না সাগর ! ওরে দক্ষিণ মলয়! 

তুই কি পারিন দিতে তার পর্রেচয়? 
অগ্নি তুমি থাকি থাকি ম্বলিছ নিবিছ, 

তুমি বুঝি তারে জানি আনন্দে নাঁচিছ ! 


পুঙ্গমালা। 


এই যে-_এই যে,_-হা! হা পেয়েছি ! পেয়েছি 
গ্রাণ নখা ! এইবার ধরেছি ধরেছি !” 

বলি কালা শুন্তে করে গাঢ় আলিঙ্গন ॥ 
আবার কাদিয়া বলে, কোথা গ্রাণধন ! 
দেখিতে দেখিতে ভঙ্ ঝরিল তামার , 
বুঝিলাম উন্মাদিণী । নিকটে তাহার 
গিয়া দেখি পুনরায় স্তন্ভতের প্রায় 
দাড়াইয়! এক দৃষ্টে। জিজ্ঞানি, সুন্দরি ! 
কে তুমি একাকী হেথা বন আলো করি? 
কারে চাও ? কার তরে কাদলে! ললনে ! 
কার তরে ভিকাঁরণী এ নব যৌবনে ? 
শূন্য শ্রন্য দৃষ্টে বাল! চাহি মুখ পানে, 


বলে-_তুমি কেহে বন্ধু ! গাণ-নখা সনে 
হয়েছে কি পরিচয় ?_-*শুন বরাননে ! 


কে তোমার প্রাঁণ-নখা ?”--অমনি কাদিল 
ভামনি বিশীল আখি, শোকেতে মুদ্িল? 
“ওরে আমি কিসে দিব তার পরিচয়, 
জ|নিন। ত নাম ধাম; কেৰল হ্ুদয় 

চা তারে এই জানি ।” শুনলো! নরলে ! 
কোথা তিনি বার তরে ভান নেত্র জলে? 


, “ওই যে-_ওই মে-_হ] হা ! এন প্রাণেশ্খর ! 


হানিতেছ কি ভাবিয়া ? কে বলে দুস্তর 
(সন্ধু তুই, নিশ] তুই কে বলে আধার! 
এ দেখ রূপ রাশি করিয়। বিস্তার, 


পুষ্পমালা । ১২৫ 


হৃদয়-বল্লভ মোর আদি উতরিল! !” 
বলিয়া আবার বাঁল) হুদয়ে চাপিল! | 
শূন্য দৃষ্টি পুনঃ স্থির পড়িল ধরায় ? 
তরু পুষ্ট রাঁখি পৃষ্ঠ পুতল্ীর প্রায় ! 
ভরবিলাম একি কাগু ! নাহি পরিচয়, 
না জেনে কাহারে বাল। পিল হৃদয় ! 
ন্ুন্য সনে প্রেমালাপ , শুন্যে আপিন, 
শ্ুন্যে হারাইয়া, শুন্যে করিছে ক্রন্দন ! 
ভাঁবিতেছি ; পুনরায় আখি ইন্দীবর 
মেলি বাল। বলে,--“ওহে পরম সুন্দর ! 
ওহে প্রাণারাম ! দানী ব্যাকুল অন্তর 
পারে না কাদিতে আর ঃ ভূধরে কাননে 
পারে ন৷ দ্রমিতে আর ছুর্ধাল চরণে ॥ 
দেখা দাও, ধর! দাঁও, দাও পরিচয়, 
হৃদয়-বলভ ! আমি যুড়াই হৃদয় |” 
হায় রে! মে আর্তনাদ শুনে কি পরাণে 
থাকে কিছু ! ভাবিলাম যাই বন পানে 
খুঁজে আনি কোথ। আছে প্রাণেথর তার ঃ 
এ হেন বাতন। প্রাণে নহেনা যে আর! 
বলিলাম, হে ললনে ! রোদন নম্বর, 
বলে দাও, কোন পথে তব প্রাঁণেশ্র 
গিরাছেন, যাই আমি অন্বে'ষ তাহারে; 
হৃদয়ের ধন আন দিবলো! তোমারে । 
“ওগে। নে কি ধরা দিবে, ওই িস্ধু'পারে 


১২৬ 


গু্পমালা । 


চলি গেল ; ওই ওই মিশাল আঁপারে ॥ 

ওই জলে, ওই স্থলে, ওই ঘোর বনে, 

এই কাছে, ওই দূরে, ধরগৌ। যতনে 
ধর,ধর,- আমি ধরি, হা হা ধরিয়াছি, 
এবার কি হনে নাথ! প্রাণে পুরিয়াছি !” 
বপিয়! উন্মাদ বাল! হইল আবার ; 

শুন্যে আলিঙ্গন করি আনন্দ অপার। 
আবার স্তিমিত অ।খি, আবার নিশ্চল, 
দুই গ্রণ্ডে দুটী ধারা বহিল কেবল । 
ভাবিলাদ কি বিপত্তি! ঘোর উন্মাদিনী! 
চক্ষু খুলে বলে বাল--“এমন করিয়। 
কাদাতে কি হয় গুভু ! এরূপে আনিয় 
অনস্ত নাগর তীরে ফেলিয়। আধারে, 
লুকাতে কি আছে নাথ! ভাবি ভুলিবারে, 
ভুলিতে দিলে না; মোরে করে পাগলিনী 
ক।দালে; তোমার তরে আমি ভিকারিণী।” 
বলিলাম, শুন শুভে যদি নাম তার 

নাহি জান, বল দেখি কি রূপ আকার, 

কি প্রতি 2 বলে বালা-“হায়রে কেমনে 
বর্ণিষ দেরপ আমি ? দেখিনি নয়নে 

হেন শোভ1 ! কি উজ্্বর্ন কেমন পবিত্র, 
কেমন মধুর স্িগ্ধ অপরূপ চিত্র, 

সুগ্াসন্ন নদানন্দ, প্রেমিক সুজন, 

প্রীতি পৰিত্রত। পূর্ণ সুন্দর বদন, 


পুষ্পমালা। ১২৭ 


স্মরণে উন্নত চিত্ব, পিপানিত প্রাণ 
সুন্সিগ্ধ সৌন্দর্য্য হ্রদে করিবারে স্ান | 
পদ্দার্পণে সুবাঁতান বহে চারি ধারে 
পলায় আধার যেন দেখিলে তাহারে । 
শোন পান্থ প্রাণকাঁন্ত যিনি রে আমার, 
রূপে লোকাতীত, গুণে সর্ধগুণাধার ! 
কোথ। তিনি কি বপিব? যেন রে মিশায়ে 
চরাচরে* যেন দেখি আছেন লুকায়ে 
জলে, স্থলে, ওই শূন্যে, গভীর আধারে ॥ 
িন্ু নীরে 1-ওই ! ওই !-ত্যজোঁন। আমারে 
যেও না ফেলিয়া একা ! ধরি-ধরি-_-ধরি, 
বপিয়া নাগর পানে ছুটিল হুন্দরী 

ত্রস্তে ব্যস্তে নিবারিতে যাইব যেমন, 
অমনি ভাঙিল নিদ্রা গেল দে স্বপন । 

জেগে ভাবি জীবাত্রার গতি এনংপারে 

এইরূপ $ এইরূপ অজ্ঞান আধারে 
চিরমগ্ন; এইরূপ আর্দি অন্ত তার 

নীহারে জড়িত $ জীন ভবে এ প্রকার 
নিন্ধু কুলে, নে অদৃশ্য জগতের পাশে ' 
দাড়াইয়। ক।দিতেছে যে ধনের আশে, 
কোথ। তিনি ? জ্ঞান বুদ্ধি নব পরাহত, 

নে চিন্তায় » তবু প্রাণ চায় অবিরত 

সেই ধনে? তবু চক্ষু নদ! ভাল বানে 
থাকিতে অদৃশ্য দেশে; তবু নিস্কু পাশে 


১২৮ 


পুর্পমাপা। 


স্বালিয়। বিশ্বান বি করে.জাগরণ, 

নদা জীব । ' নীচ দৃষ্টি বিষয়ী যে জন: 
দেখে নে বিল্ময়ে ডোবে + বাহ প্রসারিয়া 
দেখে সে কাদিছে লোক শূন্যে আলিঙ্গিয়া ; 
দেখে সে শুন্ের বনে করিয়া প্রণয়, 
শুনে নস্তাষিছে লোক |. তাহার হৃদয় 
জানে কিরে, শূন্য পৃর্থ হয় যে কেমনে ! 
সেকি বুঝে, কি মাঁধুরী দেখে ভক্তক্ঞনে 
কভু হানে, কভু ভাঙন নয়ন আলারে, 
কভু বা বিচ্ছেদে প্রাণ পূর্ণ হাহাকাঁরে ? 
কবি বলে,_ওহে দেব ! ওহে প্রাণারাম । 
গাণ বন্ধু ! গ্রাণ-নখা ! নিরাকার গাম 
কে দিয়াছে? দেখি ন। ত হেন নিরাকার, 
জীবের হৃদয় কাঁড়। নিত্য কর্ম যার ! 

তুমি নাকি রন? তৃপ্তি দেও আব্বাদানে ? 
তুমি নাকি রূপ রাশি? প্রেম আলিঙ্গনে 
বাধা নাকি পড় তুমি ? ওহে নিরঞ্জন ! 
তুমি নাকি পাপ দগ্ধ চক্ষের অঞ্জন? 
গণের চন্দন তুমি, দেহের চক্দ্িকা ! 
সংযারশবিষাক্ত-নেত্রেঅস্থত তুলিক! 
কর্ণের সুম্বর তুমি, নাপার সুভ্ত্রাণ, 
অবসন্ন দেহ মনে তুর্মি'ন! কিপ্রাণ? 
তাই'বটে, তাই হও প্রেমিক-বন্সল । 


“তই হও এই তিক্ষ! কবির কেবল । 


